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আধ্যাপক ভষাকান্ত দত্ত, এম.এ. বিটি. (পধকপ্র!প্ত ) 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাঁবিষ্ঠালয় 


কোচবিহার | 
সল্লিন্লেসণন্নান্ 2 
স্বমাডে ভোগান্র সঞ্জয় 
১২৭এ, এস পি মুখাজীঁ রোড ৩০।১/বি, কলেজ রো,, 


কজিকাতা-২৬ কনিকাতা-৯ 


প্রকাঁশি কঃ 

শ্রীমতী শোভারানী চক্রব্তী 
গ্রড়ুকেশনাপ বুক করপোরেশন 
১২৭এ, শ্টামাপ্রসা্ সুখাজা রোড 
কলিকাত1-২৬ 


প্রথম সংস্করণ হ ভান্র,১৩৭১ 


মুদ্রাকর : 

শ্রীডুীললীচরণ বকৃসী 
ব্যশশনাল প্রিন্টিং ওযা স্‌ 
৩৩ডি, মদন মিন লেন, 
কলিকাতা-৬ 


॥ ভতৎ্সর্প ॥ 


আম!র 
বাবাকে 
ধিনি আমাকে ইভিহাস 
চিনিয়েছেন আর 
ঘিনি আজ নিজেই 
ইতিহাস | 


৪৪ লেখকের অন্য বই ॥ 
তুলনামুলক শিক্ষ! 


॥ মুখবন্ধা॥ 


বাজারে ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির উপর বহু বই' প্রচলিত। তবুও আরেকটি 
বইয়ের প্রকাশন! শুধুমাত্র প্রকাশকের ব্যবসায়িক তাগিদ বা গ্রস্থকারের নিজেকে 
জাহির করার উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় । 

ইতিহাস যেহেতু নিয়তই সঞ্চারমান, সেই হেতু ইতিহাসের সঞ্চয় লবধাই ক্রম- 
বর্ধমান। তাই ইতিহাসের পাঠককে সবদাই হতে হয় সর্বাধুনিক | হ্বভাবতঃই এ 
কারণে এই গ্রন্থকে বিষয় ও পদ্ধতিগত দিক থেকে, যতখানি সম্ভব, সাম্প্রতিক ও 
আবু'নক করার চেষ্টা কর! হয়েছে। 

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই স্বীকার্য, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত 
ও প্রচলিত প্রায় সব বই বর্তমান, গ্রন্থকার পাঠ করেছেন। ফলে এই গ্রন্থ রচনায় সে 
সব গ্রন্থের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক । 

এই গ্রন্থ রচনায় প্রথম উদ্দীপক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আর সেই উদ্ণীপণাকে পবিণতি 
পথে নিয়ে গিয়েছেন শহমম্ী ও সহকমী। অতএব কৃতজ্ঞত। এদের সবার কাছে। 

শেষে বিনীত অনগরোধ, গ্রস্থথানির অধিকতর গুণগত উতৎকর্ষতা অঞ্জনে সবার 
সহযোগিতা! এবং মূল্যবান উপদেশ একাস্তভাবে আকাজ্ফিত। 

গ্রন্থকার। 


সূচীপত্র 
প্রথম পর্ব-ইতিহাস বিষয়েন্র সাধান্রণ পদ্ধার্তি 


প্রথম অধ্যায় পৃষ্টা 


ইত্তিহাসেলে পল্িচিকআা -:. ১__৩১ 


ইতিহাসের ইতিহাস_-১, ইতিহাসের সংজ্ঞা_৪, ইতিহাসের পরিধি-_-৬, 
ইতিহাসের ধশন-_-৮, কল্পনাধর্মী মতবাদ--৮) ভাববাদী দশন _৮, বস্তবাদী দর্শন__৯, 
সংস্কৃতি-ভিত্িক মতবাঁদ_-১০, আবততনমূলক মতবাদ__-১১, ঈশ্বরবাদ- ১১, বিবঙ্নবাধ 
--১১, নিখতিবাদ_-১১, ইতিহাসেরম্ববপ-কল| না িজ্ঞান--১৪, ইতিহাস রচনাশৈলী 
_-১৮, ইতিহাঁপ চচার পদ্ধতি -১৯* ইতিহাসে নৈর্বান্তিকতা_-২১, ইতিহাসের 
কার্ধকাবণ পুত্র-২৩, ইতিহাসে অখটন--২৪, ইতিহাসে ব্যক্তিত্ব-_-২৪, ভারতীয় 
ইতিহাস বচনাশৈলী-_২৫, প্রাচীন যুগ_২৫, মধ্যযুগ--২৭, আধুনিক যুগ__২৮, 
সাম্প্রতিক প্রবণতা-_-২৪। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ইন্ভিহালেন্ল লক্ষ্য এ ভউদ্দ্দেস্ট্য ৩২-_-৪৯ 
লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়ত।- ৩২, লক্ষ্য ও যূলোর মধ্যে প্রভেদ-_-৩৩, 
ইতিহাসের স্বরূপ 'ও শিক্ষাগত সমশ্যা!_-৩৪. ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য-_.৩৫, ইতিহাস 
পাঠের যূল্য-_৩৮, ভারতায় দষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পাঠের উদ্দেঠা_-৪১, ইতিহাস ও 
জাতীয় সংহত্তি--৪৩, জাতীয় অ"হুতিব স্বব্ূপ--৪৩, 'ভারহীয় দুষ্টিকোণ থেকে জাতীয় 
সংহতির প্রপ্োজনীয়ত।--৪৩, এই পটভূমিকায় ভতিহাসের ভুমিকা_-৪৫, ইতিহাস ও 
আন্তজীতিক চেতনা--৪৬, আস্তর্জাতিক সংশ্পীতির গুকত্ব--৪৬, এই পটভুমিকায় 
ইতিহাসের কব্য-_-৪৭, আস্তজাতিকত। ও "ভারতের ইতিহাস ৪৯। 
তৃতীম্ব অধ্যাস্ব 
লিলছ্যালন্মেল্র পাক্যন্তুঙগাতে হত্তিহানেনল্ল স্যাম্প ৫*_-৬০ 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের ম্থানলাভের ইতিহাস--৫০১, পাঠারমে 
ইতিহাসকে গ্রহণের “ঘধীক্িকতা__-৫৩, মনশ্াব্বিক দিক-__৫৪, সমাজতাবধিক ধিক 
_-৫৫* বাস্তব উপযোগিতার দ্িক-_-৫৬, ইতিহাস পাঠের আবশ্টিকতা ৪ এচ্ছিকতা 
_-৫৭॥ বি্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষা-_৫৮, প্রাথমিকন্তর- ৫৯, 
মাধ্যমিক স্যর--৫৭, উচ্চমাধামিকন্তর--৫৯। 


[ ৮ ) 

চতুর্থ অধ্যায় পৃঠা 
হত্ভিহাসেল পাল্প্রল্ম রী ৬১--৮২ 
ভূমিকা--৬১, বিষয় নিরাচনের সমস্যা--৬১, বিষয়বন্তর স্তর বিন্যাসের সমস্যা--৬২, 
ব্ষয়বস্থর সংগঠনের সমস্তা-৬২, পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি সাধারণ নীতি-_-৬৩, 
বিষয় বিন্যাস সম্পকিত কয়েকটি পদ্ধতি-_-৬:, জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি--৬৪, এই পদ্ধতি 
প্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তি-_-৬৫, এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে যুক্তি -_-৬৫, এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ সম্পকিত সতর্কতা--৬৬, কালচার- ইপকৃমতবাদ ৬৭, বিষয়-সংগঠন 
সম্পকিত কয়েকটি পদ্ধতি--৬৯, সময়ানুক্রমিক পদ্ধতি -৬৯, সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির 
অস্থবিধা--৭*, এককেন্দ্রিক পদ্ধতি_-৭০, বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি-_৭১, প্রতিগামী 
পদ্ধতি -:৭২, ধোলক পদ্ধতি--৭১, ক্রমগতির ধারাশ্নসরণ পদ্ধতি_-৭২, এই পদ্ধতির 
স্থবিধা--৭৩, এই পদ্ধতির অস্থবিধ1!_ ৭৪, গ্রথিতকরণ * পদ্ধতি--৭৪, এই পদ্ধতির, 
স্থবিধা-_৭৫, 'একক পদ্ধতি--৭৫, সংজ্।-_:৭৫, এককের প্রকারভেদ---৭৬, একটি ভাল 
ইতিহাসের এককের বৈশিষ্ট্য--৭৭, একক পদ্ধতির স্তবিধা-৭৭, সমাজতাত্বিক পদ্ধতি 
এণ, পৃশ্চিমব্ঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে নব প্রবতিত ইতিহাপের পাঠ্যক্রম -৭৮, ইংলগড_৭৯, 
আমেরিক। যুক্তরাই--৭৯, ফ্রান্স_-৭৯, সোভিয়েট রাশিয়া-৭৯, এই পটকভুমিকায় 

পশ্চিমবঙ্গের ইি,হাঁমের নতুন পাঠাও ম সম্পর্কে আলোঠনা-৮*। 

পঞ্চম অধ্যায় 


ইহত্িহাল্ন শ্শিক্ষাঙ্গান্ন পাক্ৃত্ি ৮৩-_-১১৪ 

পদ্ধতির প্রয়োজন-_-৮৩, উৎকৃষ্ট পদ্ধতির লক্ষণ-_ ৮৪, পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ ৮৫, 
মৌখিক পদ্ধতি-_-৮৬, মৌখিক পদ্ধতির স্থবিধা৮৩৬, মৌখিক পদ্ধতির অস্থবিধা ৮৭, 
এই পদ্ধতির অস্থবিধেগুলি দূর করার উপায়_৮৮, পাঠ্যপুস্তকপদ্ধতি--৮ন*) এই 
পদ্ধতির সুবিধা-৮৯, এই পদ্ধাতর অন্রবিধা-_৮৯, অন্বিধাগুলো দূর করার উপায় 
_-৯০) আলো চনাপদ্ধতি -৯*$ আলোচনাপদ্ধতির প্রয়োগকৌশল -৯১, আলোটনা- 
পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা--৯২, আলোচন। পদ্ধতির স্থবিধ।__৯২, আলোচন! পদ্ধতির 
অন্থবিধা__-৯৩, সক্রেটিক পদ্ধতি --৯৪, আবিষ্কার পদ্ধতি-_-৯৫, উৎস পদ্ধতি - ৯৬, 
উৎদ পদ্দতির প্রয়োগ-_-৯৮, উৎস পদ্ধতির স্থবিধা_-৯৯, উৎস পদ্ধতির অস্বিধা__৯৯, 
অবেক্ষণ পাঠচচা--১০০, অবেক্ষণ পাঠচঠা পদ্ধতির ক্রবিধা-_-১০০, অবেক্ষণ পাঠচ। 
পদ্ধতির অস্থবিধা-_-১০১, শিক্ষকের ভূমিকা__-১০১, প্রকল্পপদ্ধতি _ ১০২, প্রকল্প পদ্ধতির 
প্রয়োগ-_ ০২, প্রকল্প পদ্ধতির স্থবিধা-১০৩, প্রকল্প পদ্ধতির অস্থবিধা _১০৪, সমস্যা 
পদ্ধতি-_-১০৪, সমস্া পদ্ধতির প্রয়োগ -১*৫, সমস্যা নির্বাচনের পদ্ধতি ১০৫, সমস্যা 
পদ্ধতির স্থবিধা__-১-৬, সমস্যা পঞ্থতির অহ্থবিধা--১*৬, একক পদ্ধতি-_-১*৬, একক 
পদ্ধতির প্রয়োগ বিধি--১০৭, একক পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা-১-৭১ সমালোচনা 
_-১০৭, নাটকীয় পদ্ধতি-_-১০৮, নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ-_-১*৯, নাটকীয় পদ্ধতির 


পৃষ্ঠ 


সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা__১০৯, নাটকীয় পদ্ধতির স্ৃব্ধা--১১, নাটকীয় পদ্ধতির 
অস্থবিধা--১১০, স্থানিয় ইতিহাস ও তার ব্যবহার-_-১১১, স্থানীয় ইতিহাসের ব্যবহার 
১১১, ইতিহাস শিক্ষণে নোট দান প্রথা-১১২, নোটদানের কারণ_-১১২, নোট 
দানের পদ্ধতি--১১৩, নোট দান প্রথ। বাতিল করার উপায় ১৪। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
হত্তিহাসেল াম্তলাযন 7 ১১৫১৫৮ 
ভূমিকা -১১৫, বাগ্তবায়ণের প্রয়োজন--১১৬, উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতা__ ১১৬, 
উপকরণের শ্রেণী বিভাগ - ১১৭, দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ -১১৭, শ্রুতি নির্ভব উপকরণ 
__ ৯২০, শ্রবণ ও দর্শণ নির্ভওর উপকরণ ১২১, ইতিহাস কক্ষ--১২৩, ইতিহাস কক্ষের 
আয়তন-_ ১২৩, ইতিহাস কক্ষের আল্লবাব-পত্র ১২৪, ইতিহাস কক্ষের সরগ্রাম-_১২৪, 
ইতিহাস গ্রন্থাগার - ১২৫, গ্রন্থগারের তথ্য রাশি -১২৬, গ্রন্থাগারের ব্যবহার ১২৬, 
ইতিহাস পাঠ্য পুস্থক ১২৬, পাঠ্য পুস্থকের অপরিরহার্ধতা--১২৬, পাঠ্য পুতকের 
প্রয়োজনীয়তা -১২৭, পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ -১২৮, পাঠা পুস্তকের গুণাবলী 
-১২৮১ পাঠ্য পুম্তকের ব্যবহার বিধি ১২৯, পাঠ্য পুস্তকের নির্বাচন--১৩", পাঠ্য 
পুস্তক জাতীয়করণ--১৩*, সমধর্মী পুস্তক পাঠ-_১৩১, সমধর্মী পুম্তক পাঠের উদ্দেশ 
_-১৩১, অমধর্মা পুস্তক পাঠ-পদ্ধতি-_-১৩২, সমধর্মী পাঠের প্রকার ভেদ-_-১৩২, 
অন্ুবদ্ধ-_১৩৩, ইতিহাস ও সাহিত্য - ১৩৪, ইতিহাস ও ভূগোল--১৩৫, ইতিহাস ও 
রাষ্ট বিজ্ঞান-_-১৩৬, ইতিহাস ও হস্তশিল্প -- ১৩৭, এতিহাসিক স্থান ভ্রমণ-_-১৩৭, 
ভ্রষণের প্রকার ভেদ্দ--১৩৭, ভ্রমণ পরিকল্পনার মানদ্ড--১৩৮, ভ্রমণ সুচী সম্পর্কে 

কয়েকটি কথ। -১৩৮। 
সপ্তম অধ্যায় 


হত্তিহালেন্র মন্ত্র ভ্ভান্ন *** ১৩৯-__-১৪২ 

ভূমিকা--১৩৯, সময় ও চেতনার সংজ্ঞা-- ১৩৯, সময় চেতনা জাগ্রত করান বিভিন্ন 

উপায়--১৪১, সময় তালিক! -১৪১১ সময় রেখা--১৪১, সময় লেখচিত্র- ১৪২১ সময় 
চেতন! সম্পকাঁত কয়েকটি তথ্য-__- ১৪২ । 

অষ্টম অধ্যায় 

ইত্তিহাসেন ম্পিক্ষক ই: 3 

শিক্ষকের ভূমিকা--১৪৩, শিক্ষকের আবশ্থিক চিনি হরি ইতিহাস শিক্ষকের 

শিক্ষণ-_-১৪৫, ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্ততি ১৪৬, ইতিহাস শিক্ষাদান 


ব্যর্থতার কারণ---১৪৮। 


১০ ] 


নবম অধ্যায় পৃচা 
ইতিহাতন পানে সম্মসামন্তিকতভাল ব্যবহাল ১৫১ ১৫৮ 
সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংজ্ঞা--১৫১, সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের উদ্দেশ্্য-_১৫২, 
সমসাময়িক প্রসঙ্গ জানার উৎম ১৫২, সমসাময়িক প্রসঙ্গেব ব্যবহার ১৫৩, সমসাময়িক 
গ্রসন্গ ব্যবহারের মাধ্যম--১৫৪, সমসাময়িক প্রপন্গের প্রতিবন্ধক-_ ১৫৪, শিক্ষকের 
ভূমিকা--১৫৫, মতদ্বৈধতা পূর্ণ বিষয়ের পাঠ--১৫৫, ভূমিকা_-১৫৫, মতাঁনৈক্যের 
উৎস - ১৫৫, বিছ্ালয় ন্থরে উপযোগী মতাছৈধতা৷ পূর্ণ বিষয়--১৫৬, মতাদ্বধতাপর্ণ 
প্রসঙ্গের প্রকার ভেদ__ ১৫৬, তথ্য সম্পকত মতছৈধতা__-১৫৭, তথ্য বিশ্বেষণ সম্পকরশত 
মৃতছৈধতা-_ ১৫৭, মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা পদ্ধতি--১৫৭। 


দরশশম অধ্যায় | 
ইত্তিহালেন্স ভীক্ষা। ৭৪ সুল্যান্রণ। . ১৫৯-১১৪ 
যূল্যায়ণের প্রয়োজন--১৫৯, যূল্যায়ণের ধিভিন্ন পদ্ধতি -১৬০, রঢনাধমী পরীক্ষার 
স্ববিধা --১৬১ সংক্ষিপ্ত উত্তর 'লখন পরীক্ষা--১৬২, নৈর্যন্তিক পরীক্ষ। _১৬২, 
নৈব্যক্তিক পরীক্ষার স্নিধা ১৬১, নৈর্নাক্তিক পরীক্ষার অস্ত্রবিধা - ১৬৩, নৈর্বাক্তিক 
পরীক্ষার কয়েকটি নমুন।-_১৬৩, সিক নির্বাচনী অভীক্ষা-- ১৬৩. ঘটনা ধম অভীক্ষা 
_-১৬৪, সামধন্ত সাধন অভীক্ষা--১৬৫, ইতিহাসে অক্জ্িত জ্ঞানের অভীক্ষা-_-১৬৫। 


দ্বিতীয় পর্থ_-বিষয় বসন্ত 
লিল মত ১৬৭---২১৬ 


সিবু। সভ্যতা --১৬৯, আর্য সভ্যতার প্রভাব-_-১৭৫, অশোক ও তার “ধম” ১৮১, 
ভারতে মুসলমান আগমনের ফলাফল £ রাজনৈতিক, সাষাজিক ও ধমীঁয় - ১৮৫, 
ভারতে ইংরাঁজ নাম্রাজ্যবাদ-__তাঁর '্গনিবার্ধতা_১৯৬, সামীজালাভের যৃহ্র্তে ভারতবর্ষ 
- ২০২, ভারত স্বার্দীনত1 সংগ্রাম_-২০৫, ভারতের ইতিহাসের উল্লেখষোগ্য ঘটনাবলী 
_-২১২, ভারতের হ্ব'ধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাধলী ২১৫, 


ততীয় পর্_পাঠপন্রিকল্রন। 


প্রথম অধ্যায় 
ইত্িহালেল্ লািসপিজিকক্সন। ২১৭__২৬১ 


বিযব বস্ত_-২১৯, পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজন--২১৯, পাঠপরিকল্পনা রচনায় কয়েকটি 
নীতি--২২*, পাঠপিকল্পনার বিভিন্ন স্তর-_-২২১, পাঠপবিকল্সনায় সার্মকতার যুলায়ন 
--২২২, পাঁঠপরিকল্পনা (১১০ )--২২৩, 


ইভ্ভিজ্ঞীস্ল শ্পিজ্কষী স্পহ্্রভ্ভি 
প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাসেন্র পান্রিচয় 


॥ বিষয়-সংকেভ ॥ 
ইতিহাসেব ইতিহাস-_-ইঈতিহাসের সংজ্ঞা-- 
ইতিহাদের পবিধি- ইতিহাসের দর্শন__ 
ইতিহাসের শ্বরূপ--ইতিহাপ বচনাশৈলী__ 
ভারতীয ইতিহাস বচন;শৈলী | 
“চ7706 706 76053 20776 070 80৮0; 775 29006 721 20750647561 1796 
£770%0782 0৫ 55 7728107/.7---11511101750 
“774 00% 16211001600. 20506756 061 88198012068 018 2 806 07010 
2872679070 07187 2076865 2০7/-107001678--72150701 6150 175661155680101) 
00৫41 0461) 00 02506558070/210. 78807 80511 87502 %3 7010 1০ 20 54. 
7. 2). 02706 
"1 43 8756 £0611676 0) 01" 00111) 54 58 %0%7 £978016 7587651 0৪ 
05858685 67026 55 27 18668480% 207867%) 1/0% 5:01 7888801%, 
০০1) 1966161/. 


॥ ইতিহাসের ইতিহাস ॥ 


11771560150: [01510015 ॥ 


সাম্প্রতিক কানে “সাভিয়েট বাশিয়াৰ মত ।শক্ষায় সমুন্গত দেখে ইতিহাস একটি 
বিজ্ঞান-নি'ভাগীন বিষয় হিসেবে পরিগণিত । শিষ্ভালয়ের পাঠারুমে অন্তর্গত শিশির 
বিষয়ের মধ্যে ঈত্তিতালেব ঘষে বিশেষ মর্যাদা আর সর্বজন ন্বীরুত তা কোন তাৎক্ষণিক 
ঘটনার ফলশ্র্ততি নয়, বরং আমাদের চিস্থা চেতনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবছনের 
একটি ন্বাভীবিক পরিণতি । এই বিৰ্ঠনেব প্রবাহকে অন্সরণ করতে হলে 'গ্রয়োদন 
ইতিহাসের ইতিহাপকে জান!। 
সেই কোন স্থদূুব অতীতে একটি সময় ছিল যখন ইতিহাস বলতে বুঝাতে। 
আঞ্চলক কোন ?রামাঞ্চকব কাহিনী, কোন বীরত্বের কীতি-কথ|, লোকগাগ।, 
মহাকাব্য ইত্যাদি। তখন ইতিহাসের ভুমিকা ছিল 
শ্ারন্তককাল  প্রাত্যহ্িকত্তার জীবন-যন্ত্রশার বিক্ষত মানুষকে 
কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ দান । 


২ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


ইতিহাসের এই ভূমিকার পরিবর্ধন আনলেন গ্রীক এতিহাসিক ছেরোডোটাজ। 
তাই তাকেই আমরা ইতিহাসের জনক ( দা80৪: ০01 17180 ) বলে জেনেছি। 
ইতিহাসকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও চেতনার বিষয়রূপে তিনিই 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তীর উদ্যোগে সত্যকে অনুসন্ধান ইতিহাসের 
যূল নীতিরূপে গৃহীত হ'ল। তার লেখা পারস্তের যুদ্ধে কাহিনী একাধারে ধেমন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফমল, অন্যদিকে তেমনি পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত তথোর ফথোচিত 
বিশ্লেষণ লব্ধ কল। হেবোডোটাস প্ররুত অথে ইতিহাস শকের যে বুৎপত্তিগত 
গ্োতনা “অগ্সন্ধান' তার প্রতি ঘথোচিত মর্ধাঁা আরোপ করেন। হেরোভোটাপ 
অনুক্ূত পদ্ধতির মুলকণ! হ'ল এই : ইতিহাস হ'ল অভীত ঘটনার বিবরণ আর 
এঁতিহাপিক হলেন সেই বিবরণের গাল্পক লিপিকার | 
হেরোডোটাসেন সমপাময়িক-কালে ছিলেন আর একছন এতিহামিক, নাম 
থুকিভাইভিস্। তান বচনার বিশয় হ'ল পেলোপনে।শয়ার যুদ্ধ। তার মতে, 
অতীত নয়, সাব্প্রত্তিক-কালেসু বিবরণই হ'ল ইতিহাঁস। শুধ তাই নয়। 
পেলোপনেশিয়াব যুদেব বিবরণ র5চন। করতে গিয়ে তিনি উদ্ভয় 
থুকিডাইডিস হি টি 2 ৫ 
যুযধান পক্ষের শল্লি-সামখ্যের, ক্রটি-বিচ্যুতির যে তুলনামূলক 
আলোচনা করলেন তাতে ইতিহাস সাতা সংত্যই বিশ্লেষণা মক হয়ে উঠলো। তার 
উদ্দেশ্ট হ'ল, ঈতিহাস যেন জনগণের 'বিষাৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের সহায়ক হতে পারে। 
তাই থুক্ভাইডিসের সময় থেকে ইতিহাস হ'ল শি্ামু ক ব17017815 এভাবেই 
ইতিহাস-নিতবতার একটি মান নির্বারিত হয়ে গেল। 
এদের পরবর্তীকালে এসেছেন বন্ু-খ্যাতিমান এতিহাসক | ঘেমন জেনোফোন, 
পাসবাস, ক্যাসিয়াস্‌, ট্যামিটাল প্রতৃতি । কিত্ত এর! সবাই হেরোভোটাস- 
থুকিডাইডিস প্রদশিত পথ অন্সরণ করেন । অর্থাৎ দীর্ঘকাল 
গরবর্তাকাল পর্যস্ত হদয়-গ্রাহীত। ৪ শিক্ষাযুলক বিবরণ-ধমিতাই হয়ে রইলো 
ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য | 
ইতিহামের পথ-পরিক্রমার নতুন পাক এল যধ্য-যুগে পৌছে। (সই তুমুল 
ধর্মান্ধতার লময় ধর্মই হ'ল ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য আর তখন ইতিহাস 
লেখক ছিলেন যলতঃং যাজক-সম্পদায়। এর। ইতিহাসের 
মধাযু মধ্যে ঈশ্বরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তাই বল! 
হয়েছে এই সমম্ব ইতিহাস ছিল 10870070870. 06 00901005, 
তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে সূচিত হ'ল আর এক পট-পরিবঙন ৷ ইতিহাস এ 
সময় থেকে কেবল কোন ঘটনার বিবরণই নয়, অথবা শুধুমাত্র কোন শিক্ষামূলক 
রচনাও নয়। ইতিহাস হয়ে উঠলে! বহুলাংশে স্ব-নিভরতারই 
সপ্তদশ শতাব্দী ঘটমানতার নিলিঞ্ সমালোচক । ইতিহাসের এই ঘে ভিন্নতর 
তূমিক তাকে সার্থক করে তোলার জন্য এতিহামিকেরাও অবলম্বন করছে 


হেরোডোটাস 


ইতিহাসের পরিচয় ৩ 


চাইলেন ইতিহাস রচনার ভিন্নতর পথ। আরম্ভ হ'ল বিভিন্ন ইতিহাসের 
নির্ভরযোগ্য গ্রস্থাবলীর সন্ধানী বিচার-বিশ্লেষণ। আরম হ'ল মুদ্রা, স্বতিন্ত, 
বত শিলালিপি প্রভৃতি উপাদানগুলি ধাচাই করে এতিহামিক 

তথ্যচয়ন, সংগঠন ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ। ইতিহাস 
ক রচনার এই নতুন পথের গুদর্শক হলেন জিন বোডভিন ও জিন 

ম্যাবিলন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই বিজ্ঞান ও দর্শনের 
মানদণ্ডে ইতিহাসকে বিচার করার জুত্রপা্ত হু'ল। এভাবেই আধুনিক 
ইতিহাস রচনার যাত্র। হ'ল শুরু। 


তারপর এক পট পরিবতঙন উনবিংশ শতাব্দীতে । এই শতান্দী একদিকে যেমন 
বিজ্ঞানের শতাব্দী, অন্তদ্িকে তেমনি ইতিহামের শতাব্ী। আপাতঃদ্টিতে যাই 
মনে হোকৃ, কথা ছুটি কিন্ত পরস্পর বিরোধী নয়, বরং 
পরস্পরের পরিপূরক । কারণ এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দুবাধ 
অগ্রগতির শঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে "জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই এসেছে যে কোন 
তথ্য নিয়ে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মানমিকতা। 
ইতিহাসও নিজেকে এই পরিবিত মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে রাখতে পারলো না। তাই আরভ হ'ল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান 
চেতনা । 

ইতিহাসের এই অভিনব যাত্র। পথের প্রথম অভিযাত্রী হলেন এক জার্মান শিক্ষক, 
লাম লিওপোল্ড ভন রযাংকে | একজন বিজ্ঞানীর চোখে 
ইতিহাসকে বিচার করতে গিয়ে তিনি বললেন, ইতিহাস হ'ল 
আতীতের অবিকৃত এবং যথাযথ বিবরণ। 

বিজ্ঞান-ভিত্তিক এই ইতিহাস-চর্চাকে স্পষ্টতর এবং তীক্কৃতর করে তুললেন ইংরেজ 
এঁতিহামিক বাকৃলে। তার মতে, জাতীত সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ' 
করাতেই এ'তহামিকের ছায়িত্ব শেষ হয় না। বরং সেই 
লংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিশ্লোষগ করে কত কগুলে। বিধি 
বা, নির্ধারণ করাও এ তহালিকের ছায়িত। 

কিন্ত এই ইতিহাসের বিধি ব11%ঘ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেল যে, কোন 
স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-কলাপ সেই ব্যক্তিত্বের একক অবদান নয়, কারণ তাঁর পটভূমি 
হিসেবে রয়েছে সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতা । অতএব ইতিহাস 
হয়ে ঈলাড়ালো সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের এক অন্তহীন প্রবাহ। 
একেই আমর! বলছি 1৯ 0 0959107560৮, 

ইতিহাসের এই যে অভিনব পরিচয় তাকে সম্পূর্ণ অর্থেই বিজ্ঞান নির্ভর করে 
তুললেন কাজ লামপ্রেকট তার 35060 ০0০০৪820 ব উৎপত্বি সম্পকখত মতবান্ব 
স্বারা। এই মতবাদ অনুসারে বল! হয়, কোন ঘটন| অপর কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীম 


উনবিং» শতাব্দী 


বিজ্ঞান-তিত্তিক 


র্যাংকে 


বাক্লে 


ইতিহাদ-বিধি 


৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


নয়, বব" কার্ধ-কাঁবণ সুত্রে গভীবভাবে সংযুক্ত | লামপ্রেক্টের মতে, অতীতে ঘটনাটি 

কেন ঘটেছিল তার কারণ অনুসন্ধান উতিহাসের কাজ । এমন 

লামপ্রেক্ট উত্তিহাসই ভ"ল প্রকৃত উতিহান, বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস 
নির্ভুল ইতিভাস। 

'এই কার্-কারণ ক্ব্রেব পালম্পর্ঁ পক্ঞাম্ম বেখে ইতিহাস রচন। করতে গিয়ে দেখা 

গেল, কেবলমাত্র বাক্রস্ত বর্গকে নির্ভর করে এস্তকাল বে ইস্ডিহাস রচিত 

হচ্ছল ভা এঁতিছানিকের সকল প্রশ্ের জবাব দ্রিতে 


ঈত্তিহাসের ক্ষ সক্ষম নয়। "তাই উত্তহাসের 'আর্গিনাও হ'ল সম্প্রসাবিত | 
সম্প্রসাবিতত বাজনৈতিক উতিচাসেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস 


সামাজিক ইত্তিভাসকেও আব দষ্টিব বাইরে বাখা গেল ন।। প্ররুত উতিহাস রচনায় 
অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন সমাজবাদী 
রাজনীতিবিদ ও এঁতিহাজিক কার্গ মার্কপৃ। আব সামান্সিক উতিভাঁস 
পযালোচন'ব ত্র ধবেই এল সাংস্কৃতিক উত্বিহাসের অন্তশীলন 
ইনি উদ্যোগ । আজকের ইতিস্কাস ভাই মানুষের লামগ্রিক 
ইতিহাস এবং সামগ্রিক ইন্ডিহানকে পরিপুর্ণ করে তুলতে আজকের 
এঁতিহানিককে প্রয়োজন অনুনারে সমাজ-ভান্বিক হতে হয়, অনস্তাত্বিক 
হতে হয় 
সতবাং মবাবুমিক সমযে ইতিহাস চর্চা হ'ল প্রকৃতপক্ষে সত্যের অনুসন্ধান 
আর ইতিহাপ-গ্রন্থ হ'ল আবিক্ষিত সত্যের লিপিবদ্ধ প্রকাশ । 


॥ ইতিহাসের সংজ্ঞা! ॥ 
॥ [01101010101 1715001 ॥ 


লি. ইংরেজীতে 18607 একটি গ্রীক শর 1ব186018 থেকে এসেছে, যাব অথ হ'ল 
সংতার অন্রসন্ধান! "মার বাংলাতে 'উতিভাঁপ” শব্ষটি এল সংস্কত 'ইতিহ" শব্ধ থেকে 
খা এতিহ্াকে বুঝায় । এই' দ্র ভাষার মধ্যে আপাত: বিবোধ 
0545 থাকলেও একটি অস্তনিহিত অম্পক কিন্ত অস্পষ্ট নয়। কারণ 
উতরেজীতে [718605 যেমন সত্যা্সন্ধান, বাংলাতে ইতিহাস তেমন এতিহাকে জ্ঞানার 
'্র্গে প্রাচান সতাকেই জান! | 
কিছু নানাজন হীতহাঁসকে দেখেছেন নান! দৃষ্টি কোণ থেকে । যেমন ইংলগ্ডের 
প্রধান মন্তী গুনালপোল ভার অস্স্থ থাকাকালে ইতিহাস বার্দে ষে কোন বই পডতে 
চেতেছিলেন (15৪ 709 51560106096 0018608 ). ইতিহাস সম্পর্কে ছিল তার 
এমনি অনীহা । নেপোলিয়ন বলতেন, “ভা1756 18 10860: 100 ৪ 15019 8078990. 
0000. স্পেন্সার মনে করতেন, 798 05600 (1018601198) 1 ড্র00 1189, 101 


ইতিহাসের পরিচয় € 


80008620628 : 00৮ 00206 156667 50028811006 919 17081700659, অন্াদাক 
অলিশডার ক্রমওয়েল বলেছেন, "ঘ্ভগবান নিজেকে হাতহাসের মধা 
দিয়েই প্রকাশ করেন।" ড় পলেছেন, "100510৮ 1990008 
* 15৪ 1098 8710. ৮)70189 01 1109 88,” জ্েোন্প ধলেছেন, 
“11186005182, 59116810168 10179 01 1119 (0970006 
এত পবস্পন-বিবোধিত! যেখানে (সেক্ষ&ে ইতিহাস বলতে আমর। ওক বুঝ ॥ 
আমাদেব দৈনানন জাবন যাপনে যা কিছু ঘটে তা ৬১৬ সতা বাসন ভাই জাবন 
বলতে আমর সব বাস্তবভাকেই পপ এবং জেই জীবনের কথাই হ'ল 
ইতিহাস। 
তাই ইতিহাস ক্ষ্টি করতে পারে একমাত্র মানতযই' এব উ,তহাপ বলতে মান যেও 
কাঠিনাকেই বঝাস । এঠ পুধিবীতে আঁ্ক্ষের ছুটো দিব মান ৫151 
আবার প্রতিটি মাগযের ঢুটে। পারচয়-একটি তার ব)তি পরিচয়, অগ্থচি তাৰ সমাগত 
সামা্িক পরিচয়। মানুষ এই প্রাকৃপ্তিক পরিবেশে ব্যক্তি ও অমির যুক্ত 
ক্রয়ায় ও প্রতিক্রিয়ার যেসব ঘটনার নায়ক ভাই হ'ল ইতিহাতসের বিচরণ 
ক্ষেত্র। আর দেহ মাম কোন একটি নি্িষ্ট গোলক পরিসামাস সংবাণ নস, 
কোন গ্রাএম তেএ। বিগালে বিহক্ নয় [কণা কোন জাঞ্গত 
বৈষম্যে বিচ্ছিন্ন নয় | এভ পখাটি 1)011606৬ উন্মবভাণে 


বলেছেন 4609 10190071187 00706109 1)17015611 ছ 111) 018051,6 €(011168 91101) 8৪ 


বিভিন্ন জনের 


চে 


মানব-ক্চাভনা 


0188668। 1080109 81)0 8€89, 9%€0 0150, 10] 1170. 16111110718 ৪1118 01 81 
819, (09 জ]1] 01 8, 1096101) ১1109 00167051501 ৪, 518,69,) 


কিন্ত এহ মান্ুমেব কাহন,তে| হাল এক ধারাবাহিক বিবরণ প্রাতট ঘটনাব সঙ্গে 
প্রাতিটি ঘটন। গভীরভাবে সংযুক্ত। ঘটনাবগীর এই যে পাজ্স্পরিক জম্পর্ক 
তাকে ঝঝানোর ভঙুই ইতিহাসে জ্অক়ের গুরুত্ব তপরিসম। 15. 
এইচ. গলব্রেখ বলেছেন) £11 80709 জ618. ঠ0 ৪1201] 80111) 1)18101 01111 
90010 08858, 01009 (1)9 61800 9%100000 85 101] 81011090, প্রক্ুতপক্ষে 
অতীত, বঙ্মান, 'ভবিধৎ যেন এক 'অনিনাধ খটমান "্াব রিড? আপঙ্গ | আব 
সময় বলতে বুঝার বন । পু মাগমত নধঃ আমাদের 
চারপাশে যে প্রারাতিক পরিমগ্ডল তাও নিয়ত পাবধবঙনশণ | 
ইতিহাম তো এই পরিবতনশ/*তারই নিবাক, নিস্পৃচ € নিরপেশ দ্ট।| শপ তাই 
নয়, এই পরিবঙ্নের তাৎপর্য ও গুরত্ব নিরুপিত হয় সমসাম়িকতার পশ্চাদপঢে। 
গৌতম বুদ্ধের বাণীর স্োন ভিম্নতর মুল্য আজকে আমাদের কাছে মে [ক 
তার বস্তব্যের ষথাঁষথ তাঁৎপ্্য তথ্নউ বিবেচিত হবে যঙ্ন সে বিচারের হিডিভুমে 
হবে আড়াই হাজার ০ছর আগেকার পারিপাশ্বিকতা | প্ররুতপঙ্গে ভূগোল যেমন 
স্থানীয় মানদণ্ডে মানব-ভীবনের পরিমাপঞ্চ, ইতিহান তেমনি লময়ের যানদগ্ডে মানব 


সময়-ভিত্তিক যোগুত্র 


৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


জীবনের অগ্রগতির বিশ্লেষক। তাই এদিক থেকে পরম সত্যটি হ'ল, “1109 18961 
01101860108 006 109 20190 19800, 007 087 6109 12808 01 61008: 109 
80580080. 71860770086 9 76-771107, 107 9900. 60087861010) (1000 619 
৪56৫ 01069051700 20619 01 18100 00890 10 609 60501 01 611086, টি 
ইতিহাঁদ কাকে বলে_-এ সম্পর্কে কোন সর্বক্জনগ্রাহ্থ মত প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ 
বিভিন্ন পণ্ডিত বাঞ্জি ইতিহাসকে নিজ নিজ দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করেছেন। তার 
ফলে হ্যটি হয়েছে নান। মতের । তবে সবগুলো মতাষত আলোচনা করলে ইতিহাসের 
পরিধি ব| তাব কর্মক্ষেত্র স পর্কে এক'ট হুম্পই ধারণ। গডে তোল! ষেতে পারে। 


॥ ইতিহাসের পরিধি ॥ 


॥ ১০০1০ 0 17015601 ॥& 


ইতিহাসের সংজ্ঞ! নির্দেশ করতে গিয়ে পর্ডিতগণ কখনে| হয়েছেন, ভাববাদী, 
কখনো বপ্তবাদী, আবার কখনো অতিরিক্ত বিজ্ঞান-সচেতন। এর ফলে ইতিহাসের 
প্রত ্বরূপটি যেন কেমন সংশয়ের কুয়াণায় আন্ছ্ন্ন হয়ে যায়। কিন্তু নানা জনের 
নান মত থেকেই আমবা ইতিহাসর বিষয়বস্ত, তার বাপ্ঠি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট 
ধারণ করে নিতে পারি। 

আগেই আলোচন। কর! হয়েছে যে মানুষই হ'ল ইতিহাসের শ্র্। । মানুষের 
সকল কর্যোঙ্যোগই হ'ল ইতিহাসের আলোচা বিষয়। কিন্তু এই যে চলমান মানব- 
জীবন কাহিনী তা কখনোই কোন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, নানা 
ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত নানা পরিবেশের প্রভাব সেই কোন্‌ 
স্টদুব অতীত থেকে মানব-দীবন প্রধাহে জীবনীশক্ষি যুগিয়ে চলেছে । তাই 
হ'তিহামকে কেবলমাত্র মানব-জীবন নিরব হলেই চলে না| ব্রং সেই' জীবনকে 
জানবার জন্ত তার নিয়ন্থক শক্তি ব। প্রভবগুলোকে নিয়েও ইতিহাসকে পর্যালোচন। 
কবতে হয়। 

অবশ্য কালাইল দাবী করেছেন যে, ৭029 01860: 01 অ186 20৯0 ]ঘ 899000- 
ঢ11910974 10 6101৮ ০০] 7৪ 86 00660120 6159 18186015 01 67996 0390 আ1)0 1895৫ 
ভম0088 1897০” কিন্ত এই দাবী সর্বাংশে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 
মানব সভ্যতার বিবর্তনে বাক্তি-বিশেষের অবদান নিঃসন্দেহে 
স্বীকাধ। তাই ব্লে কত অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাদের নিজ নিজ ক্ষৃত্র বা বৃহৎ কর্ম- 
প্রচেষ্টা যুক্ত করেছে এই সভ্যতাকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে, তাতো! 
ইতিহাম কধনে| বিস্বৃত হতে পারে না। শুধু তাইনয়। ইতিহাসের তিনিইতো 
স্বরণীয় ব্যক্তিত্ব ষনি নিজের পুরুষাকারকে নিয়োজিত করেছিলেন এই মানব সমাজকেই 
অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে । তাই শুধুমাত্র মহামানব বা মহাপুরুষই নয়, 
সাধারণ মানুষের কথাও উতিহাসের বিবেচ্য । 


আন্ষেৰ বিবরণ 


সাধাবণ মানবের স্থান 


ইতিহাসের পন্নিচয় ণ 


যখম সাধারণ মাহুষের কথা এল তখন ষাহুষে ষাষে যে জাতি-গত বৈষষ্ 
তাও ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় । কেনন প্রত্যেক জাতিরই আছে কতকগুলো 
নত্ব ও জাতিগত দিক নিজন্ব বৈশিষ্টা এবং এই বৈশিষ্ট্াগুলোই জাতীয় ইতিহাসকে 

রূপায়িত করে, প্রভাবিত করে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে বিকশিত তা ইতিহাসের নয়, ন্বতত্বের আলোচ্য 
বিষ । কিন্তু ইতিহাস যেহেতু একটি জাতিব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ছাড়া অগ্রসর 
হতে পারে না সে কারণে এত্িহাসিককে নৃতত্ববিদের সহযোগিতা সবদা্' গ্রহণ 
করতে হয়। 

মানব-সমাজের জীবনধারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা । 
কিংব। একটি নির্দিষ্ট “প্রাকৃতিক পরিমগ্ডলই মানুষের যাবতীয় কমের ক্ষেত্র' | সুতরাং 
বিয়া বানর মেই প্রার্কতিক পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে মানুষকে জানার চেষ্টা 
»গোল কখনে। সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পাবে না। একটি বিশেষ জৈধিক 

প্রয়োজনে গ্রাচীনকালের সভ্যতাগুলোর বিকাশ হয়েছিল বিভিন্ন 
নদীর তীরে । ?ভীগোলিক অবস্থিত ভারতবধকে একদিকে যেমন বহুদিন পধস্ত 
এক নিশ্চিত নিবাপত্বা দান করেছিল অন্যদিকে তেমনি 'তাঝে বহিধিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছিল এই পটভ্মিকাতেই 'ভারতবধ প্রাচীনকালে গডে ভঁলেছিল তার নিঙ্গন্ব 
সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শন | তাই উতিহাসিককে অবশ্ঠাই যথেষ্ট ভূগোল সম্পকর্ণত 
জ্ঞান অঞজন করতে হবে। 

তারপব মান্তম তার নিজন্ব প্রয়োজন অন্রসাবে তৈরী কবেছে 'ভাষা ও সাহিত্যের, 
গন্দে তুলেছে ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন, সষ্টি কবেছে সমাজ ও সামাজিক সংগঠন, রা 

__...ও বাষ্টনীতি, শিক্প-বাণিজা-অর্থনীতি । এইসব শিষয়গুলো নিয়ে 
লানসভীবনেন্ (বচ্ত্ি ক্সবশ্য পৃথক পৃথক জ্ঞানেব ক্ষেএ রচিত হয়েছে কিন্তু ইতিহাসের 
রর পরিধি এই সবগুলে! ক্ষেত্রেই সন্প্রসারিত। জনসন্‌ যথার্থ5 
বলেছেন, “[7186085 অঃ ০0৫. অ180006 609 008009 09768101519 10900 &00 
18 & 10801600100 107 00081 90018] 80100098.১ কগাটি খুবই স্পষ্ট। এ জীবন 
ষাঁপন করার জন্ত যা কিছু আঅভিজ্ঞন্ত "আামার্দের অদ্দিত হয় তাইতে| ইতিহাস। 
ভাইতো বলা হয়েছে উতিভাঁল হ'ল ₹911881)15 09106 01 1119 60097180008, 

এ সব ছাঁডাও আবও একটি দিকৃ 'মাছে। ইতিহাসকে কখনোই কোন 
সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিীমায় বিচার কব চলে না। সত্যি সত্যিই লে 
সম্পুর্ণ-অর্থে ই আন্তর্জাতিক। হাই তার আলোচনার 
ৃষ্টিভঙ্গীও হ'ল আস্মর্জাতিক প্রেক্ষাপট | সমগ্র মানব সমাজ 
ফর বিচরপক্ষে্র তাকে কখনোই কোন ক্ষুত্র প্রকোষ্টের আবেষ্টনীতে বেঁধে ফেল। 
চলে ন]। 

ভাই অনন্ত গ্রবাহী তার গতিপথের মত ইতিহাসের পরিধিও দিগব্৷ বিস্তৃত । 


আদ্যর্জাতিক চেতন। 


্ ইতিহাস শিক্ষণ-পক্ষতি 
॥ ইতিহাসের দর্শন । 


॥ 101511950091)5 0৫ 13150015 ॥ 

নর জীবন সম্পর্কে মামর্দের যে উপলব্ধি তাকে এ্রকাখই হল দর্শন | এই 
জাবনেরই বীণাতিদ জাগা নিযে তো। রচিত হযেছে জাানেব ভিন্ন ক্ষেত 
তাই শ্বাডাবিক কাবণে পত্যেকটি ক্ষে্৫জে নিজ নিজ দন গডে উঠেছে । ইতিহাসেরও 
আচে নজখ শন । 

৫5 শনেব সুপ হব গল বিশ্বজনীনতার বোধ । ৬৯ দশনেন স্থির বিন্দু 
হ'ল ১নবতাপোপ আব প্রামাণ্য বিষয় হল সভ্যতার অন্তহীন প্রবাহ। 
কিনব "39 বয়েছে মতদৈধতা | একুউ বন্টরব্যণে পরিশ্মুট কবদত চেঘেছেন 
বদ্নি পাঁগুতবর্গ এন ছিপ চঠিকোণ খেকে 1 তাব মণ্যে প্রথমেই আসে কর্জনাধ্মী 
মতণাদ বা 91998195159 &00:08 0), এব কথ । 


॥ কল্পনাধমী মতবাদ | 
॥ ১10001181৬6 48109170901) ॥ 

হতিহাস ৬ল এপ, মঙ্ুচীন চলমানতা | কোথায় যে তাব খাতা কল শ্রারঃ 
কোথা শেষ আমরা জানি না। বাক এভ যে শিরপংচ্চন্ন প্রথা, কোন কোন 
দাঁশানপ, এর এন্ত/ন।১৩ তাপ খুঁজে পেতে উতসাভী হলেন। তাদেব মতে 
“খু6 08 06710915 101110100850 0) 50990189 9 0109 09606209 8100 18৬49 04 
111860770981 011760 ১ 01006) 1619 03)100981019 0 010৮9 608 9219691009 0£ 
900) 1)0008108 1510 15 100, 80 79100106%, 

কিন্ত এই দাঁশ,নকেব। হাতহাগেব অমন্তা নিয়ে উৎসাহ। লেন কেন? তারের 
সনে প্রশ্ন এল, পারস্পরিক সম্পকহীন কতক গুলে ঘটনাব সমষ্টি যাঁদ ইতিহাস হয় 
ওবে "ার প্রয়োজন বি % উাবা বললেন. মাগষের সামগ্রক জীবনের যেমন একটা 
অথ ন্য়েছে, তেমনি শাব জআব্নে ঘটে যায়! গ্রতভোকটি টন! কখনে। অকারণ, 
সম্পনহ'ন হন্ছে পাবে না। ভা হলে “9.৪ ৪0118117007 9001 01889018 /)101 
10180017081) 10877809820 10010061055 800. 1708011)01688 ” তা] হলে মাহষ কখনো 
তার ০ংখ-ছুদশাব বিকদে। অন্তহীন ব্রান্থিহীন সংগ্রাম চালাতে। ন।, সব কিছুকেই 
অনিবাধ খলে মেনে নত । দাশনিকদেব এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিল ঈতিহাসের 
ভাববাদী ধরশশন। 
॥ ভাববাঘী দর্শন ॥ 
॥ [098115010 1017110950191)% ॥ 

ইতিহাসের 'শাববাদণ ধশনের বাঁল৪ সার্থস্ক প্রবক্তা হলেন জামান ছাশনিক 
ছেগেল্‌। তার মতবাদ পরবশ্তাকালের চিস্তা-নায়কর্দের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 


ইতিহাসের পরিচয় . 


হেগেলের মতে, বস্ভজগৎ হ'ল অধ্যাম্ম জগতের প্রাতিফলনমাঞ্জ। তাঁই খস্তব- 
জগতের আলার্দা কোন অস্থিত্ব নেই । অধ্যাত্ম জগতে যে পরমশক্তি ( 83169) 
তারই পরমইচ্ছাষ (1015108 আাঃ]]) পরিচালিত ইয় নৃর্ত্রগ্। 
ইতিহাস হ'ল এই পরমইচ্ছারই প্রকাশভঙগীম।। তাই 
ইতিহাসের কাজ হ'ল, মেই পরনইচ্ছার ক্রমঃবিকাশের গ:তিপথকে 
অনুধাবন করা। এই গভিপখের লক্ষ হাল স্বাধীনতা ৭1 মু খলাসপতে 
পাকার অশিত্বের থাবা এই স্বাশীনতা 'নজেকে প্রনাশ কাব 


হগেলের ষতবাদ 


হেগেল্‌ বিশ্বাস ধরেন, ভত্হাসে বিরাট বাকধের আদান 9? স্বাগণৰ 
কাবণেই । দিজার, আলেকছাগাব, চেখিস খাব মত রদ শাদমনবারা 7৯) 5 2 
অমর হনে আছেন তাদেপ যাব সবের সশ্)। পথ 
এই বসতো! শ্রমাএ আপাতপুপ্রির বগাব। তন মন নল 
সের মধ্য দিয়েই তো চিত নন সষ্ির সঞ্াবন। | 

হেগেলেব মতে যু (30850) এই পাখবাকে নিমছণ করে। শাহ পৃথিখার 
ইতিহাজ বলতে প্রকৃতপক্ষে একটি যুক্তিনিখ ধায়াবা।হ্‌ক 
প্রবাহকেই বুঝায় । ঠহগা' এতহা।সক মণধাত তিনি নার 
পীর্ষ-কাধণ সন্ধানে নিন হবেন । 

হেগেলের এই মাতন্বাঠ পরবতীকালের দাশনিকদেণ বিনে শাবে প্র হাবছ 
করেছিল। যেমন সিলাব, জে(স্, ফ্াঙ্স উত্তাঁদ | কিছ হিউগলার ৪শন গেকেড 
প্রতিপক্ষ হিসেবে জন্ম “নয়েছিল আব এক দশন- বগ্তবাদা শন । 


1 বন্তবাদী দর্শন ॥ 


॥ 119102119115010 12111050012 ॥ 


প্যাতরতব 


1দ্েবোও 


পর্ধবাদী দশনের প্রবশ্ত। কাল মাকদশ ভাব পঞ্চবা মাবতি সবেছেন ছেখ্লীয় 
দর্শন থেকেই | ঠেগেলেব মত তিনিপ ছন্দ পিবহনে বিশ্বাধা। কি হেগেল্‌ 
যেখানে এই' প্রথিবীতে মেই পবমশ ভিতর (2018) এপ বিচির পাল। হিমেবে ।বগার 
করেছেন, মাৰস্‌ সেখানে এই বব জগংকেন্ত প্রা্ান্ত দিয়েছেন | 

মার্কসের যতে, মানসে অর্থনৈতিক কমোগ্যোগ্বে মধ্যেঠ জাবনেব চরমঙষ 
সত্যটি প্রচ্ছন্ন | ইতিহাস হ'ল এভ কমোছ্চোগেণহ ধারাবাঠিক বিববণ | তান 
বলছেন, ধনপানের সর্ধে ধনহীনের অনল সংগ্রামের মপ্য দিয়ে 
রচিক হস চিনুন ইতিহাস | এই সংগ্রামই ভাল শ্রধা সংগ্রাম এব 
মা্বের উ(ত্হাস বলতে বুঝায় ব্রেধা সংগামেব হতিহামকেহ । 

মার্কসের দর্শন ছন্যুূলক বন্তাদ (101510060%] 11866081187) নামে পরিচিত। 
এই দর্শনে বলা হয়েছে ক্রমিক অগ্রগ্থতিই হ'ল ইতিহাসের চালিকা শক্কি। 


অর্থ নৈতিক 
কমোগ্যোগ 


১৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমন্বয় সাধিত হুয় তার 
উপরই নির্ভর করে অগ্রগতি | মার্কস বললেন, এই বন্ধ জগতে তিনটি অবস্থ। 
2 লক্ষ্যণীয়-_থিসিন্‌, গ্যার্টিথিসিস্‌, সিন্ধেসিস্। থিসিস্‌ হ'ল ঘষে 
নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি 
এক্তি বমানকে ধরে রাঁখতে চায় । এ্যার্টিথেসিস হ'ল যে শক্তি 

সেই বঙমানকে বাতিল করে নতুন অবস্থা স্থষ্টি করতে চায়। এই উভয় বিরোধী শক্তির 
সংগামের মধ্য দিসে আসে সমন্বয় বা সিন্থেসিস্‌। 

মার্কস যখন এই দর্শন প্রচাব করেন তখন ইউরোপে শিল্পি বিপ্লবের ফলে সমাজের 
অথনৈতিক কাঠামোতে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। ফলে সেই সময় এই 
মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয়ত| অর্জন করে। পরধর্তাকালে এই দর্শনকে কেন্দ্র করে নানা 
বিতর্কের সষ্টি হলেও অন্বীকার করার উপায় নেই ষে মার্কস ইতিহাসের গতিকে 
একটি সামগ্রিক দগ্টিকোণ থেক বিচার, করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তার কলে 
আরও গার বৈজ্ঞানিক দর্রিকোণ থেকে ইতিহাসকে যাচাই করার পথ প্রশন্ত 
হয়েছে। 


॥ সংস্কৃতি-ভিত্তিক মতবাদ ॥ 


॥ ০010019] (50100990101) ॥ 


ধার্শট,ক স্পেঞলার (99670819:) ইতিহাস “শনে স্মরণীয় অব্দান রেখে গেছেন । 
তিনি বলেছেন, কতকগুলে। সংস্কৃতির মন্বয়েই ইতিহাস রচিভ হয়। উত্থান 
ও পতন যেমন প্রান্তিক নিরম দেই প্রাকৃতিক নিয়মই 
ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কার্ধকরা। তাই দেখা যায় ষেকোন 
সংস্কৃতির স্বাভাবক উখ্ান, সাবপর ভাব পূণ বিকা*, শেষে তাব অনিবার্য পতন । 
এই গতিপথেই এগিয়ে চলেছে হাঁভহাস | 

অধ্যাপক টউএনবি ইতিহাস দশনেৰ দিক থকে স্পেঞ্লার প্রদশিত পথেরউ 
অন্থশাবী। তাব রচিত “৮5৩ 01 [71860 ইতিহাসের এক অবিন্মবণীয় 
নটি 

উএন্ব কতকগুলে। সাতার উত্থান-পতনের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে 
সণ কসেন। এই আলোচনার মধ্য 11য়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছান যে 
ইতিহাস সচেতন ভাবেই এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই পরির্ণঁতিকে 
লক্ষা করলেই প্রত্যেক সঙাতার যে অনিবার্য পতন তার কারণ উপলব্ধি করা যায়। 
তার মতে ইতিহাসের পৃবান্থবৃত্তি যদি সত্যি হয় তাহলে 
ইীত্হাস-বিধি (1018607108] 1ম ) প্রণয়ন নিশ্চয়ই সম্ভব, এবং 
ন্দিনি এই বিধির উপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্কৎ সম্পর্কে মন্তব্য 
করো হলেন | সত্যকে জান। এবং তাকে উদ্ঘাটিত কবা_এ জন্তই তিনি ইতিহানকে 
কাবার করসে চেয়েছেন | 


স্পেক্লারের মঙ্বাদ 


উঞ্নৃবির অভিমত 


ইতিহাসের পরিচয় ১১ 
॥ "মুলক মতবাদ ॥ 


॥ (50110 00120616101 ॥ 

আবর্তন-বাদ অনুসারে কতকগুলো! জীবন-বৃত্তের মাধ্যমে মানবজাতির ইতিহাস 
বিবৃত হয়। এই মতবাদ অনুসারে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনে। হয় না। 

মানুষ তার চলার পথে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য ছিয়ে 

কলিউডের অভিমত অগ্রসর হয়। সেখানে প্ররানো অবস্থা ফিরে আসার কোন 
স্বযোগই থাকে না। কলিংউড. এইজন্য বলেছেন, “পু 05011081 010%00591)6 15 
2008 & 100679. 70196101001 101860:স 60010001) 8 05019 01 1500 10108998 3 18 158 
006 9, 01019 1006 & 80178] 5:10 10186009597 26106808 108611 030 9017068 
00000 69 9800 297 000859 17 & (0 0179920618690 105 ৮1086 009৪ 0109 
19109, 

এই মতবাদের মধ্য দিয়ে যে সন্ভাটি পরিস্ফট হ'ল ত। এই যে, বিভিন্ন সভাতাব 
মধ্যে উৎ্কষত। বা! অপকর্ধতার অনুসন্ধান একান্তই অবাঞ্থিত। কেননা প্রতিটি 
সভ্যতাই নিজন্ব পারিপাশ্থিকতায় স্বকীয় বৈশিষ্টো সমূজ্জল। 


॥ ঈশ্বর-বাঘ॥ 
॥[17515710 00120201012 ॥ 

এক সময় ইতিহাসকে ধর্মশাস্্বেরই 'অংখ হিসাবে বিচাব কর। »'ত। এই মতবা? 
শন্তসাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছ। ইতিহাসের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। নেবুর, 
ব্যাটারফিল্ড প্রভৃতি এঁতিহাঁসিকগণ ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ 
থেকেই বিষ্লেষণ করেছেন। ব্যাটার ফি বলেছেন, “479 
000089 01 1109 158 006 10 609 15 106019) 1007 9 আও ৪0 ৪09? 10080109 
8:00100. 619 0656 00109, 1006 608 19019 01 1618 1)870 80600, &৪ [0115 


বাঢারফিছে, ব মন্তবা 


2৪ 16 আ11] 8৮7 17১3 00 11319 018096.+, 

কিন্দ ইতিহাসের মাধামে ঈশ্বরের প্রভাব সম্পর্বে কোন প্রমাণ পাদয়া একান্তই 
কঠিন। তা! ছাড। ঈশ্বরের গভিনিধি যদি, রহস্তময় হয় লে ইঞিংসেব প্ররুতিও 
আরও বেশী জটিল « সংশয়-সংকুল হয়ে গঠে। 


॥ বিবর্তন-বাদ ॥ 
॥ 19100101721 00170210010 ॥ 
ডারউইনের বিবর্তনবাদ ইতিহাসের বিবতনবার্দী দশনেব উৎস। এই দার্শনিক 
অতবাদ বিশেষণ করতে গিয়ে কলিংউডের মতে প্রথমে বিবরন বা! 8%010610 এবং 
প্রগতি বা! 0:087988 এই শব ঢুটির তাৎপর্গত পার্থক্য সম্পর্কে 
ঝলিউভের মন্তব্য. স্পষ্টহতে হবে । ভার মতে বিবঙন বলতে প্রাকৃতিক জগতের 
€কোন পরিবতনকেউ বুঝায়। অন্যদিকে প্রগতি হু'ল প্রকৃতির ধর্ম। 


১২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধঠি 


কিন্তু মান্্ষের ইতিহাস কি সদ! সনদা কোন হ্থনিদিষ্ট প্রগতির পথকে যেনে 
চলে? দার্শনিক কাণ্ট অবশ্য বলেছেন যে, ইতিহাস তখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন 
ইতিহাস হয় প্রমশঃ এক উন্নতঙব অবস্থায় উত্তরণেন ধানাবাহিক বিবরণ। প্রকৃভ- 
পঙ্গে কান্টের এন বন্তব্যের যৌপ্তিকত। সাম! গ্রকভাবে মানবজাতির ক্ষেত্রে অশতঃ 
খে পায় যান । 

যা হোক 'বিবতন' শকটি খদি উতিভাসের গতিপণবে, সনাংশে ব্যাখ্যা করতে 
নাপাণে "হুল আমরা পিবদনের পরিবঙ্ে এভিহাসিক পরিবন্ন বা চ1960110%1 
01781)00 ৬9 বছে নিতে পারি । কারন নিয়ামত তে। কত ঘটনাভ খটে চলেছে। 
কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সব ঘটনাই প্রগতিশীল 
নয়. শুধু পরিবর্তনশীল হতে পারে । উদাহব5, যেমন খ্রাসী। 
বিধব । এভ বিগ দস এস থন। য! সিমদ আবব্াতি এই অপ্রতিরোধ্য 

প্রগাঁতর পখেব নিদেশ তে পাদে। বণিংউড় ভাহ ধবার্থ হ গলেছেন। 1 088598 
19 2000 €1)0 101)18091700106 01111617887 1৮ 679 2001] 1৮01, 01 109 ৫000 179 6119 
1)96৮077 11শেষ বনে হাঁতহ।সেব ঞমাবকাশ স্খম শিওর ববে খনার পরিষ্পন এবং 
খারাব।2প৬ার ডপবৰ। 


॥ নিয়তিবাঘ : 


॥ 1)6০0০110011)5 | 


এঙহ।।সক পর্ণ 


কেউ কেউ শ্বাবাব হতহাপের প্রাতি খনার ডেতর এব আনিবাঘতা? সন্ধান 
পেয়েছন | 2 ধের যম অস্লারে, 110960710010)501) 05 01501091391 608৮ ০৮০2৮ 
60101 008: 1080/060ল 10৪ 2:08058 800. 00010 006 1089 11800091781 ৫016৮ 
00115, 0101085 80709010178 ]0 079. 08059. 07 080888 10750. 
£180 1000. 01116006. ৮ এভ মতবাদ অগুখাপখ, ইতিহাস 
শুধুমাত্র নৈবাওক নম, বতকিলো শশা নিঘমে অধ্বান। এন" এন্ব নিষমাপলী 
ইতিহাসের সম+ ঘটমানতাকে £শমানতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। 

কিন্তু মাঙ্গষতে। যূপতঃ স্বাধীনচেতা । শাব নিজন্ব চিন্ত। চেতনাই যে কোন 
কমোছেোগের প্রধান কফেখবিশু 1 সেক্ষেত্রে কতকগুলো নিধাবিত নিয়ধলানন কেমন 
করে মানভযষের জন্মগঞ্ স্বাধান সত্তাকে লেধে ফেলেতে পারে? 

এর সঙ্গে বয়েছে মানুষের সীমাহীন অগুসন্ধিৎস।। আমাদের দৃষ্টি পথে কিছু 
ঘটে গেল, আমব। তখুনই জানতে চাই, ঘটনাটি ঘটলো কেন? যখন আবার 
কাপণ আবিষ্কৃত হ'ল খন জানতে চাই, ঘটে যাওয়া ঘটনাটি বর্ধি আদৌ ন। ঘটতো। 
তাহলে .।ক হতে পারতো । এভাবেই আমর। আমাদের অনস্ত কৌতৃহলকে চবিতার্ধ 
করে চলেছি এবং হইাতহামে এর একটি নিশ্চিত প্রয়োজনীয়ত1 রয়েছে । যেমন ধর! 
যাক্‌ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মত বিরোধ যদি না ভ'ত কিংবা হলে৪ লেই 


মলকথা 


ইতিহাসের পরিচয় ১৩ 


ষত-বিবোধের যমধো যদি কোন সমঝোতার স্ত্র খুজে পাওয়া যেত তা হলে 
ভারভবর্ষের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস কি এক ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হ'ত না? 
সীমাহীন কৌতুহল ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করাব জঙ্া যুক্তি তর্কেব জাল বিছানো এই 
পরিক্রমাকে এক অকারণ আবেগপ্রধান অলসতা বলে নশ্গাং করে 
দেবার কোন কারণ নেই, বরং ইতিহাসেব চলমানতার অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন (দিকে 
এই বিশ্লেষণ-ভংগিমাই আলোকপাত করতে পাবে। 
এই নিম্নতিবাদেব বিরোধিতা কবেই বল। যায় যে যখন সভা সত্যিই উদ্ায়ে 
কোন গ্রনিদিষ্ঘ কারণের অন্রপস্থিতি বয়েছে কিবা কোন ঘটন।র শিক্ষা! থেকে এন্ত 
কোন ঘটনাব ব্যাখ্যাও অত্ান্ত দুবহ তখন ইতিহাস হ'ল 
কন্তকগুলে! আকম্মিকতার কলশ্রতি বা যোগফল । 
যদ আমব। উতিহাসকে কার্থকারণেব স্তরে বীধতেই না পাবি তা হলে বন 
আকস্মিকতাঁব সন্িলনই হযে ছীডায় ্টতিহাস। 
কিন্ক এরকম চিন্কাবাবাবও একটি উল্টো! (ধক বমেহে। যেখানেগ আমাধেন 
বিশ্লে্ণী সামর্থ্য নাগাল পায় ন| সেখানেই নিজেকে আকশ্মিকতার শিকাধ হতে 
দেওয়া তো নিজের অক্ষমনারই পবিচধিক। ভ্। ছাড। গ্রভিটি ঘটনার পেছনে 
কতবকমের ব্াখচিন্থ! পাধিপা'শকতা কাজ করে ;লেছে। 
এটা! হতেই পাবে ঘে সমন জটীলঙ হয়তে। বা মাম1দ৭ 
অন্তধাবনেব 'অগোচবেই বয়ে গেল। আর বয়ে “গল বলেই সেখানে আকন্মিক ৩1 
এ যুক্তি কখনোই “মনে নেগুয়া চলে ন। | 16189989818] 60 19811696179 
1১9 01]0 15 ০ 9000001108690 800. স1)96 9০ 11] 60 0009796%00 080150% 
09 86611100660 60 01009 
শাঁসল কথা হ'ল, সাধাবণভাবে জীবনের কেরে যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
তেমনি দর্শনেব শেষ কথাটি ম্াজ্জ অবধি মব্যক্তই রযে খেল। 'এতক্ষণ ইতিহাস 
সম্পকঁত যে সব চিন্তাধারা মাঁলোচিত হ'ল ভাব কোনটাকেই আমরা সববাপা 
একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে পাবি ন।, যদিও তার প্রত্যেকটি ইতিহ[সেব কে।ন 
না কোন দিক সম্পর্কে আলোকপাত, করছে | 10718595 যথার্থ ই 
বলেছেন, "১175809 18 00610108 11109 0178 008%0106  011109 
001 001860৩ &0৫ 11 (10915 ৫9, 16 0010 1000 00200010 
ঠ59 01860018210 101৭ 79898:018, 1306 00. 608 00109 10800, 80819 19, 10 & 
10169 0009538911008 ৪5১ 2)980106 ৪5৮০ 710870 10 1116 80016 9 1611 
৮118 10100 01 1058912105 01788 609 018600180 6০00 18 900.001090.”” কিছ্দ আমব! 
জীবন বলতে কি নুঝি? জীবন হ'ল বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ফলক্ষাত। যে কোন 
অভিজ্ঞতার মনস্তার্ষিক বিশ্লেষণ করলে দেখ! ঘায়, কতকগুলে। চিন্তাধারা থেকে হষ্টি 
য় বিভিন্ন অন্রভুতিব মার বিভিন্ন অন্তূতি বিচিত্র কমোদ্মাদনায় প্রকাশিত হয় 


£ভহাসে আকম্মিকত। 


এই মন্চেব বিবোধিতী 


৬পসংহার 5 সকশ 
হুতর সমন্থয 


১৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


বিভিন্নরূপে এবং এই বিভিন্ন রূপই তো! হ'ল আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পদ্‌। স্বতরাং 
পারিপান্থিকতার সঙ্গে আমাদের ধত বেশী সংঘাত তত বেশী অভিজ্ঞতার পুঁজির 

বৃদ্ধি এবং তত বেশী জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ। তাই বলা 
অভিজ্ঞতা মূলকণ। হয়েছে) ০0018 10010%0 0110 70970068680. 100 11088101716 
1 6156 801)0006 078869: 01 6109 10000810 ৪600198, 10 1৪ 6910200751 65008128100 
16 19 609 ৪011606 0086687 01 101860৮ ঙে কারণেই মান্ধষের অতীত, বর্তমান 
'বিযৎও নিববক্ডিন্ন ভাবে পরস্পরের পশ্চাতে ধাবমান এবং এই গতিবেগই আমাদের 
অগ্ভিজ্ঞতার ভাগডারকে নিয়তই সমুদ্ধ করে চলেছে। এঁতিহাসিকের কাজই হ'ল, 
এই 'ভিজ্ঞত! এবং অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত ফলশ্র্তির সঠিক মূল্যায়ন করা । সেক্ষেন্রে 
কোন একটি নিদিষ্ট দার্শনিক চিন্তা এঁতিহাসিকের বহুমুখী ও বিচিত্র কর্মভার বহনে 
এককভাবে মাহায্য করতে পারে না। 


॥ ইতিহাসের স্বরূপ- কলা না বিজ্ঞান ॥. 


॥1791016 0৫6 1715601গ-_210 01 ১0191)09 ॥ 


যদি কোন দার্ণনিক মতবাদ ইতিহাপের নর্প স্থনিধিষ্টভাবে নির্ধারিত ক'র দিতে 
না পারে তখনই প্রশ্ন আসে, তা হলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্ষী কি হবে? 
ইতিহাসকে আনব! কেমন করে গ্রহণ করবে।? একটি বিজ্ঞান না কল! বিষয়ক 
বিষয় হিদেবে ? 

এই প্রশের জবান দিতে গিয়ে এতিহাদিক বিউবি খুব স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গেই 
বললেন, 471860: 18 ৪ ৪010008) 100 1988 880 00 2076, এ কথাটাঁকেই আর, 
একটু ব্যাখ্যা করে গলব্রেথ বললেন, “83 89009, ৪ 22990. 
81000 01 13150919089 00%% 8998 6০0 691] 0109 6:96 609 
])019 6200) 800. 00600106100 6009 6200, ইতিহাসের 
কাজও তে। প্ররূতপক্ষে তাই-_অতীভের গর্ভ থেকে মত্যের অনুসন্ধান, সত্যের' 
আবিষ্কার এবং সত্যের প্রতি! । 

বন্তত: ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় অভিষক্ত করার উদ্যোগ আরম হয়েছে 

উন্নবিংশ শ্রভাব্বী থেকেই । বিজ্ঞান-চেতনার অনুপ্রেরণায় 

নতুন পথ + দেবুগ  অন্ধ্গ্রাণিত হয়ে জার্মান এতিহ'সিক নেবুর রোমের ইতিহাস রচনা 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে র্যা'ঞ্চে স্টাবজ, গাভিনার, মেটল্যাণ্, টাউট্‌ প্রভৃতি 
এঁতিহাসিকগণ এই নতুন পথে ইতিহাস রচনায় ব্রতী হলেন। 

কিন্তু আসল সমস্যাটি অন্যত্র। বিজ্ঞানের ধর্মই হ'ল, সঠিকতা, নিভূলিতা, 
বিজ্ঞানের "রিত্রগত তথ্যনিররতা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধাস্ত 
বৈশিষ্টা সর্বজন হ্বীরৃত এবং প্রমাণগ্রাহথ। এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানের 
সুম্পষ্্ লুজ সর্বদেশে সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য | বিজ্ঞানের এই চারিত্রিক 


বিভিন্ন পণ্ডিতের 
মতামন 


ইতিহাসের পরিচয় ১৫ 


মানদণ্ডে ইতিহাসকে ধাচাই করে তাকে কি আমরা টা আখায় ভূষিত করছে 
পারি? 


প্রথম কথা হ'ল, বিজ্ঞান হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ | বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব বিশ্বাস, 
সংস্কার বা উচ্ছবাসের কোন স্থান বিজ্ঞানের কাছে নেই। কিন্তু ইতিহাস কি কখনে। 
এতটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পেরেছে? তাই যদি হ'ত তাহলে 
বাঞ্ি-নিরগেক্ষতা বিভিন্ন এতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে এত মতদ্বৈধতার স্যরি হ'ত 
না। যেমন ভারতের ইতিহাসে সিপাহী-বদ্ধোহের স্বরূপ নিয়ে কিংবা 'উনবিংশ 
শতাবী!র নবজাগরণ নিয়ে বিভিন্ন এতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশ্ঠ 
ইতিহাস চর্চার একটি বিধি হিসেবে ব্যক্তিনিরপেক্ষত। ম্বীরুত হলেও 
কর্মক্ষেত্রে কোন এঁতিহাসিকই সম্পুর্ণ ব্যক্তিনরপেক্ষ হতে পারেন ন]। 
তাঁর ত! হওয়া সম্ভবও নয়। কাবণ অতীতের পরিবেশ এাতহাসিকের ইন্জিক় গ্রান্থ 
নয়। এতিহাসিক বিক্ষিপ্ত তথ্য রাশি সংকলন করেন। তারপর আপন কল্পনার 
শস্য দিয়ে অতীতকে নতুনভাবে গঠন করেন। সেক্ষেত্রে যে বর্তমানে এঁতিহালিক 
বেঁচে আছেন গেই বর্তমানের চিন্তা -চেতনা-মুগ্যবোধকে পর্বভোভাবে 
বর্জন করে জর্বাংশে অতীতচারী হওয়ার প্রয়াম কখনোই সার্থক হুতে 
পারে না। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ইতিহাসের প্রয়োগগত দিক। ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়েই 

তথ্যনির্ভ৬র । বৈজ্ঞানিককে তথা সংগ্রহ করতে হয়, বিশ্লেষণ 

প্রবোগগ্গত দিক থেকে করতে হয়, ধিচার করতে হয়, তারপর একটি সিদ্ধান্তে এসে 

5 পৌছাতে হয়। এঁতিহাসিকও ঠিক এই পদ্ধতিরই অনুসারী । 

বৈজ্ঞানিক যেমন কোন অনুমান ৰা 1052067815-এর উপর নির্ভর করে এক নতুন সত্যের 

সন্ধান পেয়ে যাঁয়, তেমনি এঁতিহাসিকও কোন নবলদ্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
সর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


কিন্ত প্রয়োগগত এই সাদৃশ্যই সবটুকু নয়। কেননা বৈশাদৃশ্ঠ অননুস্ধৃত নয়, বরং 
যথেষ্টই স্পষ্ট | কাবণ অন্যান্, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞাম 

প্রয়োগগত দিক থেকে ইতিহান নয়, ইতিহাস হ'ল ৪01670665 01 01706157) বা 
মনা সমালোচনার বিজ্ঞান । তাই বিজ্ঞানের তথ্য গুলোকে যেখানে 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, ইতিছাসের তথ্যগুলো 
সেখানে পরম্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জম্পর্কযুক্ত। বরং 

(১) পারস্পরিক সম্পর্ক এক্ষোত্র বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলেই তথ্যগুলো তাদের নিজদ্ব 
তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়াও ইতিহামে যেহেতু কার্য কারণ জম্পর্কটা 
(২) কারবারণ শুর হ'ল একটা বড় কথা, সেহেতু প্রতিটি তথ্যের সঙ্গে 
প্রতিটি স্পর্ক তো! থুবই স্থান্ভাবিক। ছিতীয়ত; বিজ্ঞানেকর 


১৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধাতি 


ভধ্য সর্বদাই দৃষ্টিগ্রাহা, প্রত্যক্ষ এবং পবীক্ষাযোগা | কিন্ত ইতিহাসের তথ্য 
(৬) ঈতিহানিক তথা [গার রা এহডাহ পা দারা 
0 ঈতিহাসিকের কাছে অদৃশ্ঠ । কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তথ্য অদুষ্ঠু 
তলেও তাব অস্মিত নিশ্চযই থাকে, কেনন| এই ম্মস্থিত্ব আছে বলে বৈজ্ঞানিক সত্য 
বারবার পবাক্ষাব মাপামে প্রপ্নাতীতবপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । কতীয়ত: মত্যের 
এগপন্ান যদি ইতিহঠদ ও বিজ্ঞান উভয়েবই মূলমন্ত্র তথাপি 
(৪) নাসিক সত এ্তিহাপিক গন্য যেন অনেকখানি আপেক্ষিক। কারশ 
গন্তিতা'সক সহ্া নির্ধারণে অন্ুসন্ধানকাঁনীর “নজ্ন্ব অন্ভব ও মানসিক তার প্রভাব 
,ত1 আনঙ্ীকার্ধ | হা রৈকুম্যান যণার্খউ বলেছেন, পনুলিটেশ্র 08518 161 
89009009 01 9৮0068১8800 01 0091৫) 0101009, তন1)119 ৪০18009 18 90100992090 
160 09 1006159 80095500001 01010625071 1073 ৪6 £828781188610103 %0 
0150 99681011117 01 190018/706138 00590080 105 10আ৪.১ চতুর্থতঃ বৈজ্ঞানিক 
যেখানে তার গবেষণার ফলশ্রুঃ-্ত জম্পর্কে পুর্বাহ্ছেই মত্ত প্রকাশ করতে 
পারেন, এতিহা পিকের পক্ষে তা সম্ভন নয়। কারণ “[718601905 ৪: 00 
770000014 00৮ এছ 96001501029 0019507৮018 00800 07 % 00059112826 0088 
চো 03 10 01)06660 007৭10101) 00 10:90856 169 00603, [09301000156 000090- 
790৭ 1019 15660110100 017 05100706100 807508%] (706109 800. 01008 109 19 10 2 
0081017 %001105 50709 10196018015 82820559710 0128. 0900118:16199 01 £ 
[98া101118%1 0৮৩0ট 107 0008 009 00006 030106- এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক পপার 
নু18/910187) শবটি ব্যধহার করেছেন। তার মতে মানুষের ইতিহাল জ্ঞান- 
ভাগারের সম্বদ্ধির দ্বারা নিক্নতই পরিবতিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে কোন রকম ধারণ! করা অথব। ভবিষ্কৎ_ প্রবাহ জম্পর্কে কোন 
স্থনিশ্চিভ মতামত প্রকাশ কর! এভিহাধিকের পক্ষে কখনো! সম্ভব নয়। 
এসব বৈলাদৃহ স:3৭ ইতিহাস কতদ্ব বিজ্ঞান তা আমব! অগ্রধাবন করতে পারি 
ই পানের চিন্বাাব! গেকে_একটি হ'ল আদরশশবাদী চিস্া । 17981186 0101005 ), 
অপ্বটি ত'ল দুষ্টবাঁদী চিন্তা ( 70816518৮ (1170008 )। 
খাঁধর্শাঁধী চিন্তাধারার মূল প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক কলিংউড। তিনি বলছেন, 
উতিহাস হ'ল একটি সশুঙ্থল পাঠচর্চ। সেঈ দিক থেকে ইতিস্বাস এমন মূর্ত 
বিজ্ঞান (5০০:5)৪ ৪০160৩০) ধার কমক্ষেত্র হু'ল ক্রমপ্রসারমান মানুষের 
অন্িজ্ঞভা-রাশি। প্রকৃতপক্ষে এ্রতিহাসিক এই সব অভিজ্ঞতাকে 
সি নবজন্ম দান করেন। এবং এই যে কল্পনা-নির্তর নবজন্মদান 
এটাই হ'ল এঁতিহাসিক চিন্তাধারার কাক-কার্য। তাই ইতিহাস 
অনশব দ্বারা উপলদ্ধি নিব । কলিংউড, বলছেন, যে কোন ঘটনার প্ছেনে 
'আাছে দুচে] দিক-__বহিবঙ্গ ও অন্তরঙ্গ । বহিরঙ্গ ঘটনাটির বাইরের পরিচয় বহন করে, 


ইতিহাসের পরিচয় ১৭ 
আর অস্তরক্থ দিক ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিচয় 


দেয় এবং “80 806100 2৪ 0108 000355 01 6)09 0068109 8000. 108306 10005 01 81 
8₹806.৮ তাই এঁতিহাসিককে যদি কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে নব্জন্ম দান করতে 
হয় তবে অবশ্ঠই তাকে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দিকগুলোর 
সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এইভাবে ইতিছালের আহর্শবাদী চিত্তাধারা অভীত 
সম্পর্কে এক লহ্মন্রিভার মনোভাব গড়ে তুলতে আমাছের উৎলাহিত 
কন্রে। 

এর অপরদিকে রয়েছে দৃষ্টবাদী চিস্তাধারা । এই চিস্তাধারার গ্রবক্তাগণ 
ইতিহাসকে সর্বাংশে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে উৎসাহী । তাদের মতে বিজ্ঞানের 
চিন্তাধারার সঙ্গে ইতিহালের চিন্তাধারার কোন বিরোধ নেই। তাই তারা চান 
বাদী বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের কতকগুলো বিধি (&) প্রণয়ন করতে। 
ৃষ্টবাদী মতবাদ 

এরই ফলশ্রুতি হ'ল, ১৯২৩ সালে আমেরিকার ইতিহাস সংস্থায় 

[0 আ&0. 72, 01095595$ ঘোষণ! করলেন ইতিহাসের বিধি আছে এবং থাকবেই । 
শুধু তাই নয়, তিনি ছয়টি বিধি ঘোষণাও করলেন। যথ1 :__€১) নিরবচ্ছিন্নতা বা 
[08 01002810018, (২) পরিবর্তনশীলতা বা! [8 ০1 0028:89, (৩) পারস্পরিক 
নির্ভরশীলত। বা [9ম 0? 11008:0906009596, (৪) গণতান্ত্রিকত। বা [দস ০: 
8907002805, (৫) ন্বেচ্ছ! প্রণোদিত সম্মতির বিধি বা 758 0৫ 1:98. 0028608 এবং 
(৬) নৈতিক প্রগতির বিধি বা 19 01100] 0:0£688. 

যাই হোক স্বপক্ষে 'বিপক্ষে এমন ভাবে বহু যুক্তির অবতাঁরণার পরেও আজ পর্যস্ত 
এই প্রশ্ন অমীমাংসিত, ইতিহাস বিজ্ঞান কি না, কিংবা না হলে কতটুকু বিজ্ঞান। 
যেহেতু ইতিহাস এতিহাসিকের স্থষ্টি এবং এ এতিহাসিক তার গবেষণাকামে নিজের 
বাক্তিসত্বাকে সর্বতোভাবে অবজ্ঞা করে নিজেকে বিলীন করে দেবেন অতীত গর্ভে 
০ যেহেতু এমনটা কখনোই লম্ভব নয়, সেই হেতু সম্পূর্ণ আক্ষরিক 
ভয় মতবাদের 
আপৌর বকা অর্থে নিরপেক্ষ ইতিহাস হতেই পারে না। এইজন্যেই ক্রোচে 

বলেছেন যে ইতিহাস সর্বদ] বর্তমানের চিন্তাই প্রতিফলিত । 

এবং এটাই শ্বাভাবিক। কারণ এঁতিহাসিকের মনোজগতের বিষয় অতীত হলেও 
বাইরের যে বর্তমানে তিনি বাস করেন তাকে অস্বীকার করবেন কি করে? ইতিহাস 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং তথ্যনির্ভর এই বক্তব্যকে উপহার করে জেন্টিল বলেছেন £ “1৪ 
01860178510 80026 0000 81] 8700080, 01795 6109 1119 800 00990177801 0886 
15098 18 1006 60 109 01890581290. 118 00876678 07 117058071081005 0: 10) ৪0 ৪0808] 
২:91108 01 6109 088 ) 60917 80006 15 1. 0018 0), 09780109116 .১, 

কিন্ত সমস্ত মতছৈধতার উধ্রে, ইতিহাস রচনার এমন কতকগুলো! ক্ষেত্র রয়েছে যে 
সব ক্ষেত্রে শুধু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। সেইক্ষেত্রগুলি যেমন, বিভিষ্ন গণআন্দোলনের শ্বরূপ এবং পরবর্তাঁ কালে 


ইতি-শিক্ষণ-_-২ 


১৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তাদের গ্রভাব, বিভিন্ন জাতীয় জীবনে নিজন্ব ভৌগোলিক পরিমগ্লের প্রতিক্রিয়া! কিংবা 
গণমাননিকতা বিকাশে সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন 
ইত্যারদি। এসব ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় এতটা নৈর্বক্তিক যে 
্রতিহাসিক ঠিক পটতৃমিকাকে আবিষ্কার করতে না পারলে 
সামগ্রিক পরিস্থিতিও তার-অনুধাবনের বাইরেই থেকে যায় । এবং 
প্রেক্ষাপট বিচারের উদ্চোগ থেকেহ জন্ম নিয়েছে মাক্সীয় দর্শন | 

এতক্ষণ যে আলোচনা হ'ল তা হল ইতিহাস আবিষ্কার সম্পকীত। কিন্তু ইতিহাস 
আবিদ্ধার করেই এঁতিহাসিকের দায়িত্ব খেষ হ'ল না। তার পরবর্তী দায়িত্ব হ'ল, 

না। তার পরবর্ত দায়িত্ব হ'ল, আবিষ্কৃত তথ্যকে নির্ভরযোগ্য, 

ইতিহাসের প্রকাশ-ভ্গী বিশ্বাসযোগ্য ও হ্ৃদয়-গ্রাহী করে পরিবেশন করা। এটাও কম 
বড় দায়িত্ব নয়। কেনন! যে তথ্য আমাদের ইন্দিয়-গ্রাহা নয়, তাকে ইন্দ্িয়গ্রাহ করে 
তোঁলা_ সেটা খুব কম নৈপুণ্যের কাজ নয়। ঠিক এই জায়গাতেই এঁতিহাসিককে 
হতে হয় মানব-মনের এক স্থনিপুণ লিপিকার। এই প্রসঙ্গেই জর্জ ট্েভেলিয়ান মন্তব্য 
করেছেন, ইতিহাস একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা। ইতিহাস বিজ্ঞান, কেননা তথ্যের সুক্ 
বিচার ও বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে কলাও, কেননা পরীক্ষিত তথ্যের মর্মস্পর্শী বহি 
প্রকাশ । তই গ্রীক [18600% শব্দটির অর্থ সত্যান্রসম্ধান আর [81860106907 
শবটিব অর্থ ইতিহাস রচনাশৈলী | 

যাই হোক ইতিহাস কতখানি বিজ্ঞান আর কতখানি কল।--এ প্রশ্ন আঙজ অবধি 
নিরন্তর । এবং অতি জান্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে, ইস্ডিহাস চয়নে 
আমর! বত বেনী বিজ্ঞান-নির্ভর, ইতিহাস পরিবেশনায় আমর! তত বেশী 
কলাম্গুরাগী। যেন এক প্রতিঘন্দিতা চলেছে, বিজ্ঞান রূঢ় কাঠিন্কে কলা. চর্চার 
মাধুধরসে অধিকতর স্বখকর করে তোলাব। ভাই ইতিহাস বিজ্ঞান না কলা 
নিরবধি কাল এ প্রশ্ন অপেক্ষিতই থেকে যাঁবে উত্তরের প্রতীক্ষায় । 


॥ ইতিহাস রচনাশৈলী । 


॥ 1015010577101)5 ॥ 


এতিহাসিককে লিপিকার হতে হবে, হতে হবে পাঠককে মোহিত করার মত 
অতীতের সুদক্ষ স্বনিপুণ ভাস্তকার। কিন্তু তাই বলে বন্ধনহীন কল্পন! কখনে৷ তার 
স্থল হতে পারবে না, কিংবা মানব-মনকে শুধুমাত্র মন্ত্রমু্ধ করে রাখার তাগিদে 
সত্যকে বি করা চলবে ন!। সুতরাং ইতিহাস রচনাশৈলী এক স্ন্ শিল্প চর্চা। 
এবং এই শিল্প চর্চার কারুকার্যগুলোকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে ইতিহাস 
চর্চার সঠিক পদ্ধতি কি, ইতিহাসে নৈরক্তিকতা শুধু তাত্বিক বক্তব; না সত্যিকারের 
কোন ভূমিক! রয়েছে প্রভৃতি বিষয়গুলো । আমর! এবার এই সব বিষয়গুলোই 
আলোচন! করছি। 


বাক্তি-নিরগেক্ষতার 
ক্ষেত্র। 


ইতিহাসের পরিচনন ১৯ 
॥ ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি ॥ 


॥ 17156011081 1120000 ॥ 


অতীত তো! কখনে! ফিরে আসে না। আর এতিহাসিকের এমন কোন একাস্তই 
নিজস্ব শক্তি থাকে না ধার সাহায্যে তিনি অতীতকে দেখতে পারেন। তৰু সেই 
লুপ্ত অতীতকে নিয়েই এতিহাসিকের কাজকর্ষ | কিন্ত সে কাজ কেমন করে সম্ভব ? 
বিচিত্র এবং বিভিন্নভাবে অতীত নিজের আংশিক পরিচয় রেখে ঘায় বর্তমানেও । 
সেই পরিচয় পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষ থেকে, রাষ্ট্রীয় দলিল এবং 
চিনি বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তাস্ত থেকে, প্রচলিত মুদ্রা থেকে, ব্যবহার্য 
জিনিসপত্র থেকে, কাব্য-কাহিনী থেকে । তাছাড়া রয়েছে আরও কত বিচিত্র 
উপাদানের সম্ভার । 
কিন্তু প্রশ্ন হল এতো ষে বিচিত্র উৎপাদনের প্রাচুর্য এর মধ্য থেকে এঁতিহাদিক 
ইতিহাসকে আবিফধার করেনকি করে? এই কাজ ত্রিমুখী। প্রথম স্বথ্য সংগ্রহ 
দ্বিতীয় সংগৃহীত তথ্যের বিষ্লোষণ, তৃতীয় সংগৃহীত তথ্য সমূহো মধ্যে জমন্থয় 
সাধন। 
প্রথমে এতিহাসিক অতীতের কোন একটি বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করে নিজের 
গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে। তারপর আরম্ভ হয় তার তথ্য সংগ্রহের কাজ। ইতিহাসের 
তথ্যগ্ুলোকে আমর! সাধারণভাবে ছটো৷ ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথ। 
মোৌজিক উপাদান বা 20:1208 ৪০০:০৪ এবং জমৌোজিক 
তথ্যসংঞহ উপাদান বা ৪৩০০7৪:ড ৪০০৮৪৪, মৌলিক উপাদান বলতে 
বুঝায় সেই সব উপাদান যা এঁতিহাসিকের গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 
এর উল্টোটাই হ'ল অমৌলিক উপাদধন। ছিতীয় শ্রেণীর উপাদানের সত্যাসত্য 
যাচাই যেহেতু খুব সহজ সাধ্য নয়, সেইহেতু এঁতিহাসিক জর্বদাই সচেষ্ট থাকেন 
বন্তটা লম্তব মেলিক উপাদ্ধান সংগ্রহ করতে। 
তথ্য সংগ্রহের পর এঁতিহামিকের দ্বিতীয় কাজ হ'ল সংগৃহীত তথ্যের যুল্যায়ন, 
তার সত্যাসত্য যাচাই। এ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্ণায়তেই স্থির 
হয়ে যাবে এঁতিহথাগসিক কোন্‌ কোন্‌ উপাদান নিয়ে ভার গবেষণার কাজে 
জগ্রসর হবেন এবং এই অব উপাদ্দানের তিন্তিত্েই 
যান ইতিহাস রচিত হুবে। তাই এই স্তরের কাজ শেষ করতে 
এঁতিহাসিককে যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং স্থনিপুণ হতে হয়। এই দীয়িত্ব পালনে 
এরতিহাজিক লমালোচকের ভূমিকায় অবস্তীর্ণ হন। এই সমালোচনা ছিমূখী 
_ একটি বাইরের সমালোচনা বা 636670%]  018101৪0) অপরটি আভ্যন্তরীণ 
সম লোচনা ব| 186920081 671510187, বাইরের সমাঁলোচন!| বলতে বুঝায় উপাদ্দান- 
গুলোর ভেতর.কোন বঞ্চনা, কোন গ্রক্ষেপণ কোন সত্য কিছু আছে কি না ভ৷ 


জি ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বিচার করা। এই স্তরে সর্বদাই মনে রাখতে হবে “70880798] 5508৪ 005 10 
66 08৪86 60 109 686819118090 3 0595 81 0085৩ ৪1080] &1%৪.১ যাই হোক 
উপাদানগুলোকে প্রাথমিক ভাবে বেছে নেবাব পর আরম্ভ হয় আভ্যন্তরীণ সমালোচনার 
কাজ। এই কাজ অধিকতর জটিল এবং দুরূহ । কারণ এক্ষণে এতিহামিকের বিচার্ধ, 
সংগৃহীত তথ্যের স্তর বা উতসটি বিশ্বাসফ্গ্য কি না, নির্ভরযোগ্য কিনা। যদি 
এঁতিছামিক কোন লিখিত উপা।ন নিয়ে কাজ করবেন স্থির করেন তবে তার বিপদ 
আর৪ বেশী। কারণ এঁতিহাসিককে বুঝতে হবে লিখিত উপাদ্দানেব লেখকের 
মানসিকত।, লেখক কতখানি ব্যক্তি-সাপেক্ষ, কতখানি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, লেখক যে অর্থ 
প্রকাশ করতে চেয়োছলেন তার লিখিত বিবরণের মধ্য দিয়ে তার কতটা বিবরণে 
পরিস্ফ্‌ট ইত্যাদি লব দিকি। এই লব বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এতিহাসিক তার 
উপাদান সম্পর্কে ঘে নিদ্ধান্তে এসে পৌছান ত1 আবার নিতূলি হ'ল কি না তা যাচাই 
করার জন্য এতিহাঁসিককে অন্যান্স উপাদানের সঙ্গে তার সিদ্ধান্তকে তুলনা করে 
দেখতে হবে। অবশ্ত এই তুলনামূলক যাচাই-এর কাজটি সব সময় করা সম্ভব নাও 
হতে পারে। কেন না ইতিহাসে এমন অনেক সময় আছে যে সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক 
উপাদানই পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। 
দ্বিতীয় পর্ধা”, এতিহাসিকের কাজ কলিংউড খুব স্থন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন £ 
[158 10186018015 110 8 6669908159১ 12598012801706 5 08589, 7709 109£108 ৮৩ 
90:0106 ৬1750 008 00018103690 1806 18 200 17001108 1018 (0901:198 67:00100 
608৮, 159 81501010199 9৪05 60 2155 00 ০5৩12 1019 (00080081008] 1808 ভা) 
20৪৬ 9$103009 0090068 60 1015 00109. 
এরপর তৃতীয় পর্ধাঘ -সংগ্রহীত তথ্য সমূহের মধ্যে সমন্থয় সাধন। এই পর্যায়ের 
বা কিছু করণীয় সবই এতিহাদিকের একাজই নিজস্ব, স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে সমূজ্জল। এই 
“রে প্রথমে এঁতিহাঁসিক বাহক ও আভান্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য 
45 দিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন 
করেন। তারপর নির্বাচিত উপাদান সমূহকে গুরুত্ব অন্সারে বিস্তন্ত ব! শ্রেণী 
বিভাগ কমা হবে| এইবার উপাদান-সমূহের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের গতি- 
পথের উগ্ম আবিষ্কারের চেষ্টা চলবে এবং এই আবিষ্কারকেই কেন্দ্রবিন্দু করে 
রচিত হবে ইতিহান। এই বিস্তৃত ও ব্যাপক কর্মস্থচীকেই সামগ্রিক অর্থে বল! হয়েছে 
অমন্বর় লাধনের কাজ। 
স্বভাবতই এই স্তরে এতিহাসিকদের মধ্যে বাক্তিবৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ 
একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এঁতিহাসিক তার গবেষণ! কার্ধে মনোনিবেশ করেন এবং 
স্বাভাবিক কারণেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী তার কর্মধারাকে প্রভাবিত করে। তাই জন্দন্‌ 
বলেছেন 16 1088 10893099 80 82010100 81096 9800 03106786100 00108ট 1:৩দ77189 610 
1)18801 ৮8৪০ 1১0 09093108 £59:%102.১ এতিহামিকের জাতীয় চেতনা, 


ইতিহাসের পরিচয় ২১ 


তার ধর্মীয় বিশ্বাস, ভার সামাজিক যৃল্যবোধ কিংবা ভার রাজনৈতিক আদর্শ তার 
জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার চিস্তাচেতনা এবং সেই চিস্তা-চেঘন। প্রকাশ- 
ভঙ্গীমাতে উপস্থিত থেকে যায় । 

কিন্তু তাই বলে এতিহাসিক কখনে! ইতিহাসের মৌল সত্য থেকে সরে যেতে 
পারেন না। সেই মৌল সত্যটি কি? যে পরিবর্তনশলতাই হল ইতিহাসের প্রাণশক্তি 

সেই পরিবতওনের ধারাবাঁহিকত ও নিরবচ্ছিন্নতাই হ'ল মৌল সত্য। 

ইতিহাসের মৌল সভা এ্তিহানিককে এই মৌল সত্যটাই আবার করতে হয়। কিন্ত 
পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি? এই প্রসঙ্গে আমাদের পরিবর্তন বা ০৮828, 
গ্রগতি বা 906৮6100060 এবং উন্নয়ন বা 0:0£988 এই তিনটি শবের অন্তনিহিত 
পার্থকাটুকু আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। প্রথমে পরিবর্তন বল্তে বুঝায় চলমাঁন 
অবস্থার রকমফের | এই রকমফেরের ফলাফল ভালমন্দ দুইই হতে পারে। কিন্ত 
গ্রগতি শবটির মধো রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ব্যপ্ধনা, যে অগ্রগতি সর্বদাই উর্ধমুখী। 
জন্সন্‌ শব্টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, “ঘ্০2০ 80৪ 00108 01 ৮19 0 
06701010062), 00110078656] 98 0 183) 6675 61010619801: 18 12 9 8669 
01১80020108.” অন্তদিকে উন্নয়ন খবটি ষেন কেবল মাত্র শুভফল প্রত্যাশী। কিন্ত 
মানব মমাজ তো পূর্ব-নির্ধারিত গতিপথ মেনে চলে নাঁ। সমাজকে চলার পথে কত 
ঝড়-ঝঞ্ধা, বাধা-ক্দ্ি, ভাল-মন্দের, চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে আপন যাত্রাপথট্রকুকে 
অব্যাহত রাখতে হবে । 

তাহলে শব্দ তিনটির ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেখা গেলে, প্রগতি বলতে যা বুঝায় 
ত1 নিয়েই এতিহাজিকের কাজ-কারবার। কিন্তু অহরহ তো! কত ঘটনাই 
ঘটছে। লব ঘটনাই কি এতিহাসিকের কাছে সমান তাৎপর্যপুণণ? সেই ঘটনাই 
এতিহাসিকের গ্রহণীয় ষ! প্রগতি শব্খটির ব্যাখ্যার সঙ্গে যথোচত সামন্ত রক্ষ। করে। 
অবশ্য এই ক্ষেত্রে ঘটন! বাছাই-এর প্রয়োজনে এতিহাসিক নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস 
দ্বার পরিচালিত হতে পারেন এবং এই প্রভাবের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেহেতু 
রচিত হুয়ে থাকে ইতিহাস সেই হেতু বহুজনের প্রবল আপত্তি, সম্পুর্ণ অর্থে ইতিহাসকে 
বিজ্ঞান আখ্যা! দিতে । তাই বারংবার বল। হুয়, এঁতিহাসিককে যতট! সম্ভব ব্যাঁ্ত- 
নরপেক্ষ হতে হবে । 


॥ ইতিহাসে নৈর্বক্তিকত! ॥ 


| 000192061৬1 1 71501 ॥ 


যে প্রক্ষিয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস-রচনার তথ্য সংগৃহীত হয় সেই প্রক্রিয়া নি:সন্দেছে 
বিজ্ঞানভিত্তিক | কিন্তু তথ্য থেকে নিঘাশিত যে ইতিহাস তার উপস্থাপনা হ'ল 
ইতিহাস রচনাশৈলী। এই রচনাশৈলীতেই প্রকাশ পায় এতিহামিক কতট! 


২২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধাতি 


নৈর্বক্তিক, কতটা ব্যক্রিসাপেক্ষ | আর এঁতিহাসিক নৈর্বক্িক হবেন এটাই 
আমাদের আকাজ্ষিত। অতএৰ এখন 'মামাদের প্রশ্ন হ'ল, নৈর্বক্তিক ইতিহাস 
রচনাশৈলী কতটা সম্ভব ? 

ইন্িহাগ বিজ্ঞান হিলেবে বিবেচিত হবার অন্যতম মানদণ্ড হ'ল, 
ইতিহা'পকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে হবে। ছৃ'জন বৈজ্ঞানিক যদি একই বিষয় 
নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ও গবেষণা কল্নে তবে তার্দের গব্ষণা-লব্ধ ফলাফল তো একই হবে। 
কিন্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কি তাই হয়? হর না বলেই আর্ধ কারা এ নিয়ে 
এঁতিহ।|সিকের গবেষণার ফলশ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন, সিপাহি বিদ্রোহ কিংবা অন্ধকৃপ হত্যা 
নিয়ে এতিহাসিকরের মধ্যে মতভেদ । কিন্তু এর কারণ কি ? 

প্রথম কারণ হ'ল ব্যক্তিগত সংস্কার বা 09:80781 0:৪18016. এই সংস্কার 

সাধারণতঃ এতিহাপিক বিবরণ প্রণয়ণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে 
বাগ সংস্কার থাকে । এবং এই প্রভাব ষে অতিক্রম করা যায় ন৷ তার প্রমাণ 
অন্ধকৃপ হত্যা সম্পর্কে হল্ওরেলের বিবরণ। 

দ্বতীয় কাবণ হ'ল দলীয় সংক্কার বা! ৫:০4) 0915010৪. এতিহাসিক যে দল 
ৰা গোষ্ঠীর অ'শীদার সেই দল বা গোষ্ঠীর সংস্কার এতিহাসিককে প্রভাবিত করে। এই 

দলীয় সংস্কার ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জন্ম নিতে পারে অথবা সম্প্রদায় 
দলীয় সং্কাৰ গত, শ্রেণীগত বা জাতিগত প্রয্নোজন সাধনের তাগিদ থেকেও 
জন্ম নিতে গারে। এই দলীয় সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসাও এতিহা।সকের পক্ষে 
সহজ-সাধ্য নয়। 

তৃতীয় কারণ ইতিহাদের বিভিন্ন তাত্বিক ব! দার্শনিক চিন্তাধারা (€11807198 । 1 
17156011081] 10690019685100, )| এই সব চিন্তাধারা ইতিহাসকে একটি বিশেষ 

দষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করে। একটি উদ্দাহরণ 
দাশনিক চিন্তাখাগা  দেওয়। যেতে পারে। ভারতের হীতহাসের সম্ভবতঃ সর্বাধিক 
বিতকিত প্রশ্ন হ'ল সিপাহী বিপ্রোহের স্বরূপ । মাক্সীয় দর্শন এই স্বরূপ ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
সিপাহী বিদ্রেহকে এক কৃষক বিদ্রোহ বলে অনায়াসেই চিহ্নিত করে দিল। ইউরোপের 
ইতিহাসে ''মন নজীরের অভাব নেই। 

ত। হলে দেখা গেণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। 
সে ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হ'ল, এই নিরপেক্ষহীনতাকে কোন একটি সীমাবদ্ধতার 
মধ্যে নিয়ে আসা | স্থতরাং আমাদের বিচার্ধ হবে ইতিহাস 
কতখানি আপেক্ষিকভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ বা £9186/919 ৪1১- 
৬৪ 3908156, কতটাই সম্পূণ ব্যক্তি সাপেক্ষ বা £0801091 ৪- 
13061%9, ভ্যাপ্স এই প্রসঙ্গে চমত্কার বলেছেন, "099 01 82৪ 88%81986 ৪৪ 0৫ 
8811)06 62 00600 15 60 906১১ 100610106 1006 606 চ6:০৫১০--৮1618 80200960106 
সব266) 070016690. 


নিরপেক্ষহীনতার 


ইতিহাসের পরিচয় ২৩ 


তা হলে কি এতিহাসিক সত্য বলে কিছু নেই? সত্যি, নেই। কারণ আঙ্গ 
যাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি আগামীকাল হয়তো তা কোন নতুন গবেষণার 
আলোকচ্ছটায় মিথে; বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু এতে পরিতাপের কোন 
স্বযোৌগ নেই । আঁপল কথা হ'ল, কতটা নিরুদ্বেগে নিথ্িধায় আমর] সত্যান্থসপ্ধানী 
হতে পেরেছি, তাই বিবেচ্য । 

তাই সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক ইতিহাস রচনাও সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। এঁতিহাসিকও 
একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার কতকগুলো নিজস্ব মূল্যবোধ বিশ্বাস ও আদর্শ 
থাকাই স্বাভাবিক | শুধু তাই নয়। তার একটি নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকাণ্ড প্রয়োজন | 
এই দৃষ্টিভঙ্গী ভাড়া যে ইতিহাস তিনি রচনা করবেন ত৷ হবে প্রাণহীন, যান্ত্রিক, 
উদ্দেশ্হীন। শিল্পী তার শিল্প স্থইি যেমন করে নিজেব মন প্রাণ সমর্পণ করেন, এবং 
এই সমর্পণ আছে বলেই শিল্প সৃষ্টি সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়, তেমনি এঁতিহাসিককে ও 
সাফল্যের সর্ব দ্বারে পৌছুবার জন্য এমুন সমর্পনই চাই । ঘম818 এ কথাটারই 
প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 1860: 001806 109 8810 6০0 8159 08 ৪ 897198 0 
01667906 00 17809100%61119 70016816501 619 7895, 9901) 281606170 16 1000 


& 01097906 001706 01 19.) 


॥ ইতিহাসের কার্ষকারণ সুত্র ॥ 


॥ 18৬75 ০01 (০89990101 ॥ 


যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্ত্রপাত কোন অন্থমান লা 17500606818 কে ভিতি 
করে। তারপর হয়তো নিত্য নতুন গবেষণার মধ্য দিয়ে হয়তো! পুরোনে! অন্থমানকে 
পান্টে নিতে হয় কিংবা নতুন কোন অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। এইভাবে 
আমর। কোন সঠিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছুই | বিশেষ করে ইতিহাসে এই অন্মমান 
ছাড়া € ***** 19969 0010 10879 78025100908 0399017161938 10701)10, 
কিন্ত কোন একটি অন্থমানের সত্যত! যাচাই করার জন্থ প্রয়োজন হ'ল গ্রাপ্ধ তথ্য 
সমূহকে কার্ষকারণের সুত্রে গ্রথত করা। কোন* ঘটনাই অকারণে সংঘটিত হয় না। 
এ&ঁতিহাসিককে জানতে হবে প্রতি ঘটনার পশ্চাদপট। এইখানেই এঁতিছথাপিককে 
কারধকারণ ইতর একজন মলোবিজ্ঞানীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। 
ইতিহাসে তো ব্যক্তিত্বের প্রাহর্য। প্রতিটি ব্াক্তিত্বের বহুমুখী 
9 কর্মধারাকে বুঝতে গেলে শুধু তাদের বাইরের আচরণ বিশ্লেষণ 
করলেই চলবে না, তাদের মানসিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার খবরও নিতে হবে| তবেই 
তাদের কার্ধাবলীর একটি স্থসংহত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়। 
জনুসন্ধান-লন্ধ কারণগুলোকে আবার গুরুত্ব অনুসারে লাজানোও 
এঁতিহাদিকের কাজ। 


২৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


কিন্তু এমন পরিস্থিতিও এসে ঘেতে পারে যেখানে কার্য-কারণের যোগস্থত্রটুকু খুঁজে 
পাওয়া ছুরহ হয়ে ঈাড়ায়। সেক্ষেত্রে 41109 088 ০1 120%81086100) ₹72010%) ৪ 
1001809088)18 107 8 10196012180 60 911 609 £80৪। 10. 00 5 0089 6129 
891606160 29৮8:6 011)18 70:. কারণ এতিহাসিক তার কল্পনাশক্তিকে কখনো 
বল্গাহীন হতে দেন না। তিনি তো কোন অতীত ঘটনার 
ক্পানাশক্তিব প্রয়োগ শ্রষ্টা হাতে পারেন ন|। কল্পনা করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা! হ'ল 
এইটুকু যে দুটে। ঘটনার মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপন করার জন্য তিনি নিজের বিচারবোধ ও 
নিবেক-বোধকে কাজে লাগাতে পারেন। 


॥ ইতিহাসে অঘটন ॥ 


॥ /১০০01061965 0 17015101 ॥ 


ইতিহাসে যদি কার্ধ-কারণ স্যত্রকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি তাহলে অঘটনের 
গান কতটুকু? আমার্দের চারপাশে কখনো এমন ঘটন] ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা হয় না। 
অভীতে কি এমন অথটন কখনে! ঘটে নি? ঘটেছে নিশ্চয়ই । কিন্তু এমন অঘটন 
সম্পর্কে এঁতিহাসিকেব দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? মণ্টেম্মু বলেছেন, “৪ 080100187 
09089, 1119 6109 90901060081] 795018 0 8 10919, 1188 
₹017790 & 86809, 510979 85৪ % £010915] 08090 17101) 01809 
009 00স0181] 01 01)18 86869 80808 1000 ৪. 81019 10861." মাক্স বিশ্বাস 
করতেন যে অঘটন ইতিহাসের অগ্রগতি আকন্মিকভাবে দ্রুততর বা পশ্চাদপদ করতে 
পাবে, 06 908]19 006 10881091] 0108069 0009 01:506100 01 03591010200, 

সুতরাং অঘটনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কোন কারণ নেই। 
এতিহাসিকের কাজ হ'ল, অতীতের ঘটনাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা যাতে মেই 
বিশ্লেষণ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো! যেতে পারে। কিন্তু কোন অঘটন থেকে 
এমন কোন লিদ্ধান্ত আমর। পেতে পারি না। 


॥ ইতিহাসে ব্যক্তিত্ব ॥ 


॥ [1941৮101815 11) 17156019 ॥ 


অথটনেৰ গ্কাণ 


সাধারণভাবে ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা আছে। কিন্তু 
ব্যক্তিত্বের পরিমাপ হওয়া উচিত জেই পরিমণ্ডলে, যে পরিমণ্ডলে ই 
ব্যক্তিত্ব বধিভ। এই পরিমগ্ডল বলতে বুঝায় সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈত্বিক 
অবস্থা। মাঝ্স অবশ্ত বাক্তিত্বকে আদৌ কোন অর্ধাদা দিতে নারাজ। তাঁর মতে 
অশ্নকৃল পরিবেশে খুব সাধারণ মানুষও অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। কিন্ত 


ইতিহাসের পরিচয় ২৫ 


এটি একটি চূড়াস্ত মত। ইভিহাসে ব্যক্তিত্বের মর্ধাদ! নিশ্চয়ই আছে, ভূমিকাও 
অনস্বীকার্ধ। আসলে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ উভয়ে উভয়ের 
১ রি পরিপূরক | ভাই লেনিন ধদি অষ্টাদশ শতাীতে জন্মাতেন ভবে 
, হয়ত] তার পক্ষে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত কর! সম্ভব 
হ'ত না। কিংবা! গান্ধীজীর পক্ষেও উনবিংশ শতাব্দীতে এত ব্যাপক জাতীয় ত্বাধীনতা 
আন্দোলন গডে তোল। মহজ ছিল না| 17959] ঠিকই বলেছেন যে “809 8956 1080 
0: 6106 889 1 609 0109 100 080; 00৮ 1060 দা0:৫5 609 
আ]) 01 1018 869, 681] 1018 66 118 165 ভযা1] 19 8200 
80900001191) 16 ) 1390 109 0065 19 6109 116876 900. 8886009 0£ 6119 86৪ । 105 
68000911898 1018 89. 
স্থৃতরাঁং এক ব্যক্তিত্বকে বিচার করার মানদণ্ড হ'ল তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
প্রেক্ষাপট, কতটুকু এই প্রেক্ষাপট তাঁকে "তরী করেছে, কতটুকু এই প্রেক্ষাপটকে তারা 
কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। 


। ভারতীয় ইতিহাস রচন! শৈলী । 


॥ 1170191) 171501109618701)5 ॥ 


হেগেলের মত 


একটি চমৎকার উঁদ্ধতি দিয়েই শুক কর] যাকূ। এতিহাসিক ভারতীয় ইতিহা 
রচনাশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, “186051828০1 60৫ 99০0189 ০ 
6006 ৪010-2006110906 199 17 6179 0886 00919660. 18610911189 180189690 60911118 
16176615 10 & 10061601690) 067:0071701776 18868 01101510081 10211119008, 100 
19011786 01801011776 8100. 0015 5820815 ৪7916 01 6106 081 619 80010. 0185 
10 & 890612] 0%0009120, উদ্ধাতিতে উল্লিখিত তুলনাতেই ভারতীয় এতিহাসিকদের 
চিন্তাধারা তাদের রচনাশৈলী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ছবি ফুটে উঠেছে । আমরা এই 
উদ্ধতিকে অবলম্থন করেই প্রাচীন যুগ থেকে অত্যাধুনিক কাল পর্যস্ত ভারতীয় 
ইতিহাস রচনার কল।-কৌশলের সঙ্গে পরিচালিত হতে চাই । 


॥ প্রাচীন যুগ ॥ 
ইতিহাস নামক বিষয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রাগীন কাল থেকেই প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে । ফলে ইতিহাঁস-চর্চার স্ত্রপাতও সেই প্রাচীন কালেই। 
প্রথম স্তরে ইতিহাস ছিল মৌখিক গাঁথা, আখ্যান, 
চিনির পুর্নাণ ইত্যাদির আকারে । এই ভাবেই চললে! দীর্ঘকাল। 
ক্রমশঃ গাঁথা, আখ্যান ইত্যাদির সংখ্যাধিক্যও ঘটতে লাগলো । 


২৬ ইতিছাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তারপর এমন একটি পর্যায় এল খন কেবলমাত্র মৌখিক চর্চাই ঘথেষ্ট মনে হু'ল 

না, প্রয়োজন হুল লোকের মুখে মুখে যুগ থেকে ঝুগ্াম্তরে ষ। বাহিত 

ভাকে লিপিবদ্ধ করার । এই প্রয়োজনবোধ থেকেই রচিত হ'ল 
ম্াকাৰবোর শুর রামায়ণ ও মহাভারত | এই গ্রন্থদ্বধয় সম্পর্কে জণ্ডহরলাল নেহেরু 
বলেছেন) * 170 17008 08105) 01 80 10001 905 10019 1)101) 1182 3:09708890 
৪800) 9 00106170008 801 09:588159 10100159300. 6009 00538 10170 88 (10999 
৮7০, এই দুই কাব্যই প্রক্কতপক্ষে প্রাচীনতর ভারতবর্ষের ইতিহাস যা যুূলত: 
কল্পনা শরয়ী, সত্য যেখানে বহুলাংশে উপেক্ষিত। তবু এই ছুই মহাকাব্য আমাদের যা 
জানতে সাহায্য করছে তার গুকত্বও কম নয়। 

ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মোক্ষ-_-এই চার নীতির প্রতিষ্ঠিত যে মানব-জীবন 
সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণ ভাই হ'ল তুই মহাকাব্যের উপজীব্য 
বিষয় । সঙ্গে সঙ্গে লক্ষানীয় হ'ন এই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সংক্ঞ! অনুসারে 
মানব-জীবনের লক্ষ্য হিসেবে এ চার নীতির কথাই বলা হয়েছে। 

পরবত্তা স্তরে ইতিহাস ক্রমশঃ তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে । মোটামুটি 
৪*০ ্রষঠাব নাগাদ এই বিবর্তনের সচনা। বিভিন্ন রাজানুগৃঙহীত কবি-সাহিত্যিক 
এক নতুন ধরনের রচনার জুত্রপাঁত করেন এগুলোকে 
আমর! চরিত বা প্রশস্তি নামে অভিহিত করতে পারি। মূলতঃ 
এগ্তলো পৃঃপোষকর্দের তৃপ্ত করার তাগিদেই রচিত। যেমন বিক্রমদেব রচিত, রাম- 
রচিত, হ্-১রিও ইত্যার্দি। এই সব রচনাবলী থেকে মূল্যবান এতিহাসিক তথ্যাবলী 
সহজলভ্য । 

এ ধরনের রচনার একটা উদ্বাহরণ দেওয়। ঘাকূ। যেমন বাণভট রচিত হর্-চরিত। 
বাণওট ছিলেন হ্ধবর্ণনের সভাকবি এবং তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ৷ স্বভাবতঃই বাণভট্ট 
নিরপেক্ষ হতে পারেন নি ' এমন কি তার বক্তব্য-বিষয়ও হর্ষবর্ধন ও তীর প্রাত্যহিক 
জীবনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। এমন কি রচনাতে 
সাহিত্যগত উৎকধ সাধন করতে গিয়ে ইতিহাসগত প্রকরণের 
এতিও অবজ্ঞ৷ প্রদশিত হয়েছে। তবে এইসব রচনাবলীতে 
একটা উল্লেখধোগা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তা! হ'ল এই চরিত-কাহিনীর 
রচক্িভাগণ সর্বদাই অন্তীতের পটভূমিকায় বর্তমানকে যাচাই করতে 
চেয়েছিলেন । এর ঠিক উল্টে! দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন বঙমানের এঁভিহাঁসিকেরা | 

অথচ এই সময়কারই বিস্ময়কর সষ্টি হ'ল কল্হন রচিত রাজতরঙ্গিনী। বিম্ময়কর, 
কারণ রচণাশৈলীর, দিক থেকে কলহন সম্পূর্ণ আধুনিক, পদ্ধতিগত দ্দিক থেকে তিনি 
সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক । তাই তাঁব হুষ্টি সম্পর্কে স্বত:সফুর্ত স্বীকৃতি জানিয়ে ফিলিপস্‌ 
বলেছেন ১ “10099 জম 00 2৪ 01009 8৪ 158 0015 &১6৪0006 6৮ চ058 221860 10 
8079 101৩ 01 ৪০515108৪80 116956026,, কল্হন লিখিত বা প্রচলিত 


৮গিত ও প্রশগ্তি 


চিত্র ও প্রশপ্তি 
বানান “বাশু। 


ইতিহাসের পরিচয় ২৭ 


স্টৎস সযূহের সন্ধান করেছেন, বিভিন্ন শিলালিপি বিচার করেছেন, বিভিন্ন প্রশস্তির 
সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। তারপর সম্পুর্ণ খোল! মন নিয়ে, কোন রকম 
কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। এই যে পদ্ধতি তিনি অনুসরণ 
করেছেন একেই তো৷ আমরা বলছি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এ পথেই 
ছিলি তো রচিত হয় নৈবক্তিক ইতিহাস। শুধু তাই নয়। কল্ছন 
জানতেন যে লস্্যকে আবিষ্কার করাই বন্ড কথ। নয়। তাকে প্রকাশও 
করতে হবে এমন ভংগিমায় যাতে পাঠক প্রনুব্ধ হতে পারে। ইতিহাসের 
লক্ষ্য ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই বলেছেন” **.**, 90০ 019889 6109 1980918 
97 01801851708 09100:9 013920. 6108 10010010971988 0008 01 9001926 085৪8 800 
80 €)59 017910 1000. 10৮ 15008116 010. (109 170000120006009 ০0৫ 0101068, 01090) 
91009002961706 609 56106170006 01 29816096100 আ1)10 70195 ৪0037970291) 6118 
ব়070.১, 
ধাই হোক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কার্য-কাঁরণ সুত্রে ঘটনাবলীকে 
গ্রথিত করার উপলব্ধি একান্তই অন্ুপস্থিত। এর কারণ প্রাচীন ভারতীয় জীবনে 
ধর্মীয় জীবনে সর্ব-প্রাবী প্রাধান্ত । যেখানে লর্বশক্তিমানের কাছে 
প্রাচীন যুগের ব্যর্থতা নিঃশর্ত সমর্পণ জীবনের পরম লক্ষ্য সেখানে যুক্তি-নির্ভর চিন্তা- 
চেতনার খুব বেশী প্রাবল্য থাকার কথ] নয়। 


7 মধ্য যুগ ॥ 


মুনলমান শাসনকাল ভারতের ইতিহাস চর্চার অধিকতর পরিপরুতার ক।ল। 
মুসলমান এতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন চতুদ্দশ শতাবির ইবন 
খল্দ্ুন। তার মতে ইতিহাদ কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণই নয়, 
৪ ইতিহাস হ'ল বিভিষ্ন বাহক ও জাত্যন্তরীণ জামীজিক 
ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার বিক্লেবণ। ইতিহাস সম্পর্কে তার যে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী তা 
ভারতের মুসলমান এঁতিহামিকেরা গ্রহণ করেন নি। 
বরং এইসব এতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তাদের পূর্বতন ভারতীয় ইতিহাসের 
প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার কারণও খুব স্প্ট। তা হ'ল এইসব 
এঁতিহ্বাসিকের1 কখনোই বিস্বত হন নি যে তাঁর! হলেন ভারত বিজয়ীদেরই শরিক আর 
হিন্দুরা হলেন বিজেত|। 
যাই হোক এই সময়কার এঁতিহাসিকেরাও ছিলেন স্থুলতান-বাদশাহ-সম্রাটের দারা 
অনুগৃহীত। ফলে তাদেরও লক্ষ্য ছিল এই শাসককুলকেই তুষ্ট 
দুষ্ট সাধন করা. করা। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের কাহিনী তাদের 
বক্তব্যের বাইরেই থেকে গিয়েছে। 


২৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তবে এই সময়কার এক উল্লেখষোগ্য ব্যতিক্রম হলেন আবুল কজল। তিনি 
তাঁর আইন-ই আঁকবরীতে অনেক ব্যাপার ও বিস্তৃত বিষয় নিয়ে 
জাবুল ফজল্‌ 
পর্যালোচন। করেছেন । 
যাই হোক মধ্যযুগে ইতিহাস শুধুমাত্র ব্যক্তি ও ঘটনা নির্ভর হওয়ার পরিবর্তে 
তথ্য-প্রধান হতে পেরেছে । ইতিহান কার্ধ-কারণ বিধিটিও মর্যাদা পেতে থাকে । 
তবে ইতিহাস রচনার লক্ষ্য ছিল কোরাণের জন্ঃশাসন মেনে চলা এবং ইতিহাসের 
মধ্য দিয়ে নীতিবেধকে জাগ্রত কর | 


॥ আধুনিক যুগ ॥ 


গারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন থেকেই উন্মোচিত হ'ল ল ভারতীয় ইতিহাস 
চর্চার আর এক দিগন্ত। স্বাভাবিক কারণেই এইবার পাওয়া গেল বুরোপীয় 
এঁতিহাঁসিকদেব ধাদেব রচনাশৈলীতে সমদ।ময়িক কালের মুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব 
ছিল এবং ছিল যুরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে ভাবতের সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ার গ্রতিফলন। 
এই সময়কার ইতিহাস রচনার ঘূল স্ুরটি ছিল জওহরণাল নেহরুর ভাষায়, “1১৪ 
05900621705 10990 01 6109 10001096810 15 60 10861 00878 ০00 8,081008 900 
007009700, &110. 1018009) 61008 01 6109 0610813**5-ত, » অবশ্য এর বাতিক্রমও ছিল | 
কিছু কিছু এজি ণাসিকও ছিলেন ধার! ভারতীয় ভাবধারাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার 
করতে চেয়েছিলেন। 

ক্েমস্‌ মিল্‌ ছয় খণ্ডে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ইতিহ।স রচনা করেন। 
ই'রাঞ্গ শাসনেব যৌক্তিকত। প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতাকে হান প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ভ্রটি সত্বেও 
তার রচন।-কৌশল ছিল খুবই চিন্তাকধক। . 

লীউভ ও হেহিংস্‌ সম্পকিত মেক্লের প্রবঞ্ণগুলি সেই সময় ঘথেষ্ট আলোভডন স্ট 
করোঁছল। কিন্ত তিনিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কবেন নি। আসল কথ] হ'ল এই 
সময় পর্যন্ত যে বিশ্বাস প্রধান হয়ে ছিল তা হ'ল, “[001% 61859] 
108 6109 21071998610 01 609 10061)818 008116199. 171095 
আও: 10110 60 629 1506 6108৮ [10015 ছা98 1000 9 ৮1761 18100 জা28]) 2 01988 
81803 6০0 169 073. 

অন্যদিকে এল্ফিনফ্টোনের ইতিহাস অনেক উদার দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। 

কিন্ত মিলের রচনায় যে জোর ও চমক ছিল তা একাস্তই 

2 অনুপস্থিত এল্ফিন্স্টোনের ইতিহামে। ফলে তার সময়ে তাঁর 
প্রভাব হিল প্রায় অনুভবের বাইনে। 

এই সময়কাব সর্বাধিক প্রভাবশালী এতিহাসিক হলেন ভিনসেপ্ট, স্মিথ । তিনি 
বলেছেন, “[ু56 %109 800. 09910691996 01 1918601শ 090800 1519] 00. 609, 


'দামস মিল্‌ 


মেকলে 


ইতিছাষের পরিচয় ২৯ 


06898 ত। 71010) 0109 0798608 18. 11101017)8690. 105 689 0886, "০, 
৪0010097 10701908901 6108 01067 201860 11] 818৪ 1১9 8 9018018 
800. 17) 6159 86692006 60 ৪০176 9108 100058:008 0:01019008 
ভিনসেন্ট স্মিথ, 0 00088 1001. শ্মিথের এই স্ম্পষ্ট বক্তব্যের ফলেই যা কিছু 
ভারতীয় সভ্যতা-নির্ভর তাকেই অবজ্ঞা করার মানসিকতায় এক উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন এল। অবশ্য শ্মিথও চেয়েছেন, ভারতে ইংরেজ শাসনের যৌক্তিকতা 
প্রতিষ্ঠিত করতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই ভারতীয় ইতিহাসের অপূর্ব বৈচিত্রে মুগ্ধ হয়ে 
বলেছিলেন, [0018 02878. 20165 10. 1567516$. এবং স্মিথের এই কথাটিতো 
আজ অবধি সবাই সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করেছেন । তা ছাভা স্মিথ জোরের সঙ্গে 
এ কথাও বলেছেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসই সবটুকু নয়, ভারতীয় 
সভ্যতাকে বুঝতে হলে সাহিত্য-শিল্প- দর্শন-ধর্মের মধ্য দিয়ে যে ভারতীয় চিস্তাধারার 
প্রকাশ ঘটেছে তাকেও জানতে হবে, বুঝতে হবে। স্থৃতরাং বলা যেতে পারে, স্মিথ. 
ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলীর বিবর্তনে নিভূলি পথের প্রদর্শক | 


॥ সাম্গ্রাতিক প্রবণত। ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বগ্রাসী ষে নবজাগরণ ভারতে সম্ভব হয়েছিল তার প্রভান 
সুম্পষ্টভাবেই লক্ষিত হয় ভারতীয় ইতিহাস রচনা-শৈলীতে। এই নবজাগরণ 
জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের দেশকে ভালোমত 
জানবার জন্ত এক দুর্বার আকাঙকা। জাগ্রত করে। 
এতকাল পর্যস্ত এই জানার তৃষ্ণা মেটাবার একমাক্র উপায় ছিল মুরোপীয়দের রচিত 
ইতিহাস। এইবার দেশের লোকেরাই এগিয়ে এলেন নিজেদের পরিচয় উদ্ঘাটন 
করার কাজে । এই নতুন উদ্যোগের প্রভাব পড়লো! ইতিহাস 
নতুন ইতিহাসের. রচনাশৈলীতে ছুই দিক থেকে । “যু দা286598 5০1৮ 50861 
ৃষ্টিভঙগী 60 188,110 11018 01 6109 10180011089] (58063 1010) 001 
90019 6159]00 63 291069 6159 0108898 01 609 "1001:0709870, 71698 --*-- 46 0109 
58109 (1109 16 1810 ৪0 00009 67000178818 070 6109 0065 01 609 1190190 ৪600.8068 
&০ ৪৮৩০, 7196075 1610 & 18 60 17701086108 00917 0886 0010979 82817096 
009 01010010090 019,898 01 6009 17701009810 আ110928.১ 
স্বতরাং রচিত হতে লাগলো! নতুন ইতিহাস । এই রচনার উৎসাহে কারো! লক্ষ্য 
হ'ল ভারতীয় সংস্থাগুলোকে ধরে রাখা । কেউ চাইলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার 
প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জাগ্রত করতে । কেউ চাইলেন অতীত 
থেকে এমন শিক্ষা নিতে যা ভবিষ্ংকে নির্ধারিত করে দিতে 
পারে। এই নতুন ইতিছাস-রচয়িতাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল ডঃ আর. জি. 
ভাগারকার | 


শৰজাগরণের শ্রভাব 


বিভিন্ন লক্ষা 


৩৪ ইতিহাস শিক্ষপ-পদ্ধতি 


পদ্ধতিগত দ্বিক থেকে ভাগ্ারকার ছিলেন বৈজ্ঞানিক, আর গ্রকাশ-ওলীমায় 
নৈর্বক্তিক। তার বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন, এঁতিহাসিকের 
দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “056 2008 06 10070897615] 10) 
110 09%100186 019009161010. 60 100. 17) 6109 10086921818 1061078 
17177) 80709617177 01186 11] 600. 60 629 £8০7 01 1018 7808 800. 00010601001 
81)00]0 1)9 10958 21) 070008169 0:9]00109 8,691086 60৪ 90010] 08165 090016 
[২0610100100 6796]0 8100019 199 1718 010160, 

ভারতীয় এতিহাসিকদের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল কে. এম. যুনসী 
সম্পাদিত ভারতীয় বিগ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত 19602 80. 008160:9 01 7১9 
10819 19০19. যে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে:এই ইতিহাস রচিত হয়েছে ভারতীয়দের 
কাছে তা নিঃসন্দেহে অভিনব এবং অভিনন্দনযোগ্য । এখানেই শেষ নয়। সম্পাদক 
হিসেবে কে এম. মুনসী এই ইতিহাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে 
আগামী দিনের ভারতীয় এঁতিহাসিকদের কর্মক্ষেত্রের সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 41779 1008900 10186028701 [0015 10086 801070961) 
1061 88 5 11100 006165১ আ10) ৪, 0010620] 901061100008 009 ০01 জা1)101) 619 
8008:006 15618 8 10979 63059981020, 10005680010 80. 00610001618 
1770008811)19 (0 00097868700 107018 আ10101) 8687909 6০-08% 161) ৪ 10 
80002160801 86569 09690071090 006 60109 01060 60 168 810019106 8911 800 
৫৮ 50109 9008] 0 00917100986 0927%005 ০1 10009111319. প্রকৃতপক্ষে শ্রই 
তো হ'ল সত্যিকাবের ইতিহাস, যেখানে রইলো আপামর জনসাধারণেব ভূমিকা 
স্বীকৃতি, কেবল বংশাহ্গক্রমিক রাজবংশের কাহিনী নয় ধার সঙ্গে এতকাল ছিলাম 
আমর। অন্যান্ত। 

জওহরলাল নেহক এতিহাসিক হিসেবেও বিশেব অমর্যাদা সম্পন্ন। তার 
'গতিহাসিক সন্বাকে স্বীকৃতি জানিয়ে নেবুর বলেছেন, “6 0৪8 29870108 
৮0081101009 60 809010080 01118 108) (91020) $1010081 
008 09008 00 105-080008 01 101860-5,5 এতিহাঁসিক হিসেবে 
জদ্হরলালের দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল বিশ্বজনীন । সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত 
মানুষের জয়যাত্রা কাহিনীই হ'ল তাঁর উপজীব্য । জাতীয়তাবাদী হয়েও এঁতিহাসিক 
নেহরুকে কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শবানদ বেঁধে রাখতে পারে নি। এখানেই এঁতিহাসিক 
নেহরুর বিরাট সাফল্য । 

আবার স্বাধীনতা আন্দোলন চল! কালীন ভারতীয় এতিহাসিকদের মধ্যে এই 
প্রবণতা দেখ! গিয়েছিল ঘে জাতীয়তাবাদকে সধশারিত করার 
উদ্দেশ্টে ইতিহাসকে ব্যবহার । ফলে এই সময় ইতিহাসের 
আংশিক বিকৃতি ঘটেছিল বই কি। 


ভাগারকার 


বিদ্যা-ভবন গ্রন্থ 


9হবলাল নেই” 


স্বাধীনতা সংগ্রামকাল 


ইতিহাসের পরিচয় ৩৯ 


যাই হোক ভারতীয় ইতিহাস চর্চা এবং রচনাশৈলীর এক বিরাট ছূর্বলত। হ'ল 
এই যে এখানে সর্বদাই রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
টার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে । তার ফলে ভারতীয় ইত্হাস 
রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে কখনোই একটি সামশ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে 
নি। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাই বলেছেন, “৭09 800:090 60 12187 
10896075 81500101709 1069086156১ 0516078,] 200 80010108105] 1%61761 6110 
00815] 00116108].৮ 

ইতিহাস রচনার এই নতুন পথের পরিব্রাজক হতে হলে ছুটি সমস্যা প্রতিবন্ধক 
হয়ে দাডায়। নতুন পথিককে বিশেষ করে ভারতের প্রাচীন যুগের উৎসগুলিকে 

স্ক্ এবং গভীরভাবে পর্যালোচনা! নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে 
বসতি রমেশ মজুমদার সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেছেন, “1807800৩ 

[08 1006 1)9 101158 117, 17158608108] ৪6001651006 19 15 007081015 
18115 0109 189 13989 আ180009 18 08880 02. 17000110908 100০0119089 ৪00 
80795 0099] 88 8 01081 10: 00870861870,” এই 'নতুন দায়িত্ব পালনের জন্থা 
প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যয়ন, খোলা মন, এবং শাসিত তরবারির মত 
প্রকাশভঙ্গী । 

দ্বিতীয় সমস্যা ছ'ল ভারতীয় এঁতিহাসিকের অন্ুমান-নির্ভর ইতিহাস রচনার 
প্রবণত। । প্ররুতপক্ষে+ভারতীয় ইতিহাসের এমন বন্রক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এখনো 

কোন পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় নি। এমন বনু অন্ধকার অধ্যায় 
অন্ুমান-নির্ভরত। যেখানে পৌছায় নি এখনো কোন আলোক-রশ্ি। তাই কোন 
পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়ে গবেষণা ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সম্ভব নয়। 
এই কথাগুলে! বিশেষভাবে প্রযোজ্য প্রাচীন যুগ সম্পর্কে। তাই ফিলিপ মত 
প্রকাশ করেছেন । [0 হও 91210001608 0880 609% 609 10186071810 01 8001910 
[17919 8170010 00106172009 60 আ0]]1 160 8 00100170000 01 100019177819651 
[079990008161008, 10 2 869221)6 60 0199097 ৪10 ৪0208 09:89 ০01 
097681065 1186 13800905909 10৫ 6106 10286015 01 90916006 10018 18 56 02989206 
৪0 6000005 6086 16 0 108 96690 1060 8105086 & 07890012091 5$ 
0566610 ” 

প্রকৃতপক্ষে আঙ্গ ভারতের সত্যিক্কার ইতিহাস রচিত হয় নি। হয়নি ভারতের 
সভ্যতার সঠিক নিভক ও নিরপেক্ষ মুল্যায়ন । আগামী দিনের ভারতীয় 
ধঁতিহাসিকদের এই দায়িত্বই নিতে হবে। স্থখের কথা, সাম্প্রতিককালে দেশের 
তরুণতর এঁতিহাঁসিকেরা এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন, দায়িত্ নিয়েছেন নিরপেক্ষ 
এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচনার । আমর। ইতিহাসের ছাত্র 
হিসেবে সেই শুভদিনেরই আকণ প্রত্যানী। 


8, 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ইন্িহােন্র লক্ষ্য ও উদ্ষেশ্য 


|| বিষয়-সংকেত ॥ 

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রযোজনীয়ত' লক্ষ্য ও 
মূল্যের মধ্যে প্রভেদ__ইতিহাদের স্বরূপ ও 
শিক্ষাগত সমন্তা_ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য-_ 
ইতিহাস পাঠের মূল্য_ভারতীয় দৃষ্টিকোণ 
থেকে ইতিহাস পাঠের উদ্দেগ্ত__ইতিহাস ও 
জাতীয় সংহতি_ ইতিহাস ও আস্তর্জাতিক 
চেতনা- মর্ভজাতিক চেতনা ও ভারতের 
ইতিহান। 

40150 25%75 90 ০%77069/ 076 61608760 756501468 ০) 6 206৫5 ) 8188 
043 2106 1070 0০75007 ০) 75801 0 5756 10000068 ০) 511 7১6 60%768 ১ 4০ 
1639 876 276776)65 20 7686 01/ 70165806 8076078৩ 0700 01)88 0786 0107 ০7 166/618 
070 476 71108037511) ০) 166 0076 79. 

--77800587 

17/7616 /6 17065 77276 1761 2882১ ?526782501505 50616) 715825761 
10765108071) 2661), 70701 0706১ 10650 ০0 ?176£0140 ৫016 60 607/670---" 


7/301%658 1076 161) 20886. 
-796000%, 


॥ লক্ষ্য নিধারণের প্রয়োজনীয়ভা। ॥ 


॥ 5295 01 81105 ॥ 


ইতিহাসের যাত্রা হ'ল শ্তরু কবে থেকে আমরা জানি না, যেমন জানি না এই 
মহাষাত্রা.. শেষইবা কোথায়। যে মহাসযুদ্রের মত সীমাহীন বিস্তৃতি ইতিহাসের, 
সেই মহাসমুদ্রের কৃলের সন্ধান পাবার জন্ত চাই কতকগুলো স্চক-চিহু, যেন এ 
চিহুগুলোকে অবলম্বন করেই আমরা অভিষাক্রী হতে পারি 
অজানার সম্ধানে। এই চিহ্ন বলতে আমরা ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য 
স্থিরীকরণকেই বুঝাতে চাই। বল] হয় “ণুযঃ9 ৪ 1৪ 08910] 00008) 609 
2087:709£ 0856 1980188.৮ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়ত। এইখানেই । 
আমাদের যাত্রাপথের নির্দেশনা থাকবে স্থম্পষ্ট। এটা হতেই পারে যে শেষ অবধি 
হয়তো! আমরা আমাদের গন্ভবা-স্থল অবধি পৌছাতে পারলাম না। কিন্ধ তান! 
পারলেও, যর্দি পথের নির্দেশ হয় অভ্রাস্ত তা হলে অন্ততঃ আমরা বিপথে পা 


সাধারণ লক্ষা নির্ধারণ 


ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ ৩৩ 


বাডাবো না। তা ছাড়া শেষ অবধি লক্ষ্যে না পৌছালেও সঠিক পথে যত দূর পৌছাবো 
তারই বা মুল্য কম কিসের? তাই পাঠারুমের অন্যান্ত বিষয়ের মত ইতিহাস পাঠ 
আরম করার আগে প্রয়োজন আছে ক্রনিশ্চিতভাবে লক্ষা স্থির করার । 

এ ছাডা বিষ্তালয়ের সামগ্রিক পঠন-পাঠন ব্যবস্থার কতকগুলো সুজি দিষ্ট 
গুষ্গেষ্ট আছে, যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার জমগ্র ব্যবস্থাপন। গড়ে 
বছর রাত তোজ। হুয়েছে। এখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্যতম বিষয় 
ওউতি টা হিসেবে ইতিহাসেরও নিজস্ব একটি দায়িত্ব রয়েছে, সেই সামগ্রিক 

উদ্দেশ্যসমূহের একাংশকে বাস্তবায়িত করার। স্তরাং এক্ষেত্রেই 
আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে ।কভাবে ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির করার মধা দিয়ে 
কিভাবে শিক্ষার যে বুহত্তর লক্ষ্য তা বিগ্যালয়-ব্যবস্থার মাধামে সার্থক করে তোলা 
খায়। তাই শিক্ষার সামগঠিক ডদ্দেশ্কে সন্ধে রেখে ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির 
করতে হবে। 


|| লক্ষ্য ও মুল্যের মধ্যে গ্রে ॥ 
॥ 119216102 0৫6৮ ০610 21015 2110. ৮৪1065 ॥ 

ইতিহাসের লক্ষা স্থির কবার আগে লক্ষ্য এবং মূল্য এই এব্দ দুটির ভেতরে থে 
ভাঁৎপর্যগত বিভেদ রয়েছে তা আমাদেব পরিষ্কার করতে হবে। 

লক্ষ্য বা উদ্দেপ্য যেন দার্শনিক চিন্তাধার] থেকে উদ্ভৃত। কিন্ত কোন 
বেষয়ের মুল্য যাচাই হয়ে যায় বিষপ্টির বাস্তব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে । লক্ষ্য বলতে 
এমন কতকগুলো আদর্শবাী উপলন্ধিকে বুঝায় য1 পরীক্ষণের 
মধ্য দিয়ে প্রমাণিত নয়। অথচ বাশ্ুব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে 
শামাদের যে উপলক্ষি আমর। তাকেই মূল্য মাখ্যা দিতে পারি। প্ররুতপক্ষে 
লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যগুলোর বাস্তব প্রয়োগের ফলশ্রুতিই হ'ল মূল্য। তাই 
লক্ষ্য যেখানে আমাদের দষ্টির সম্মথে উদ্ভাসিত স্পষ্ট নির্দেশনা, যূল্য সেখানে এমন 
ক্লশ্রুতি যাঁর সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না! আরও সহজভাবে বলতে গেলে, 
গন্তব্যস্থল হ'ল আমাদের লক্ষ্য আর সেই গপ্তব্যস্থলে পৌছুবাঁর জন্য ধাত্র। পথে অজিত 
যে বিচিত্র অভিজ্ঞত|-রাশি যা অজনের জন্য আমাদের কোন রকম পূর্ব প্রস্ততি ছিল 
ন। তাই হ'ল মূল্য 

তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য ও মূল্য কখনে। এক হতে পারে না। একটি 
বিষয় হিসেবে ইতিহাস পাঠ আরম্ভতের আগে আমরা কতকগুলো ইচ্ছে মনের মধে; 
পোষণ করতে পারি । বল! যেতে পারে সেই ইচ্ছে গুলোই হ'ল ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য | 
কিন্তু পাঠ শেষের পর দেখ| গেল এমন কতকগুলে! অভিজ্ঞতা অজিত হল যার সঙ্গে 
পাঠ আরম্ভ করার আগর ইচ্ছেগুলোর মিল হ'ল না, আমর! দেই অভিজ্ঞতা- 


গুলোকেই বলতে পারি মুল্য । 
ইতি-শিক্ষণ-_৩ 


'»ভয়ের প্রভেদ 


৩৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ ইতিহাসের স্বরূপ ও শিক্ষাগত সমন্তা ॥| 
॥1380016 0117156015 8 120008010108] 0:00121705 ॥ 


পাঁঠারুমে অন্ত্ক প্রত্যেকটি বিষয়ের দুটে। দিব আছে। একটি ভ্*ল বিষয়টির 
নিজম্ব উপলব্িগত দিক বা 7011080]1)108]1 8৪6০৫. অন্যটি হ'ল তার 
নস্তান্িক দিক বা 7055 011010£109] 88])6০%. সামপ্রুতিক- 
ডি রে কালের শিক্ষায় এই মনস্তাঁবিক দিকের প্রাধান্য সর্বজন স্বীরুত। 
| কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রাধান্তই একটি সমস্যা । কারণ 
ইতিহাসের সত্ব/। এমন যে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সত্বা মিলিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। 
| হলে কি শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ততাকুই ইতিহাস জানাবেন যতটুকু ইতিহাস 
শিক্ষার্থীর অভিপ্রায়ের সঙ্গে স*গত়ি রক্ষা করে? আর যদি তাই কর! হয় তা হলে 
কি ইতিহাসের নিজন্ব স্বব্ূপকে বিকৃত করা হবে না? এইসব প্রশ্বের সমাধান 
ইতিহাসের স্বরূপ ও শিক্ষার সামক স্বার্থে অত্যন্ত জরুরী । এবং এই জবরী প্রশ্নের 
সমাধান কল্পে প্রতিদ্ন্দ্ী কোন পক্ষে কোন অনভ সমর্থন লানানে। উচিত হবে না। 
ইতিহাসের শিক্ষককে প্রথমে ইতিহাসের কতকগলে৷ নিজস্ব অস্থবিধে সম্পর্কে 
সচেতন হতে হবে। ইতিহাসের বিষয়ই হ'ল অতীত, যে অস্তীত একদ। সজীব 
ছিল অথচ আজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহা নয়। এই অন্ুবিধের ফলেই 
এভিহাসিকেরা অতীতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো সেই 
ব্যাখা হয়তে। বা পরস্পর বিরোধী । কিন্তু ইতিহাসের যে মূল প্রবাহ তার উৎস 
কোশার? ৮019 00917 001900 01 101860৮1880 85001189810 04 1১807 
000968%06 ৪015108 101 5.01219দ106 80006610806 6১000 1718 199,01)+ ইতিহাসের 
শিক্ষককে এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে এবং সত্যকেই সঞ্চারিত করতে হৰে 


শিক্ষার্থীর মধ্যে | 
ঘিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা1ই যি প্রাথমিক বিবেচ্য হয় তাহলে 
ইতিহাসের বিষয়বস্ত নিবাচন আব একটি সমস্তা। এ সমন্গ। সমাধানে ইতিহাসের 
শিক্ষক কি কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপরই গুরুত্ব আরোপ 
সি নিখাচশে করবেন? কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেই শিক্ষার্থী 
অধিকতর কৌতুহলী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়-বস্ত 
নির্বাচনের এটাই যদি নীতি হিসেবে গৃহীত হয় তাহলে বর্তমানকে স্থান দেবার 
প্রয়োজনে ইতিহাসের বিষয়বস্ত হবে নিয়ত পরিবর্তনশীল । তাছাড়া কেবলমাত্র 
বর্তমানের উপর 1ভত্তি করে ভো আমরা কখনে। ইতিহাসের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি পেতে 
পারি ন।। 
আবার বর্দি ইতিহাসের সমগ্র প্রতিমৃততিকেই পরিস্ষবংট করা হুয় তাহলে প্রশ্ন 
জামে, এতিহাসিক অনংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য থেকে কোন্‌ কোন্‌ ঘটনাকে শিক্ষার্থার 


শতীহাত্রযী কাহিনী 


ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪৭ 


তাছাডা অন্ুষের জ্ঞানের জগতে এন্ন এক বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে 
যেখানে সমস্ত ভৌগোলিক বাধ্যবাধকত1 ছিন্স-বিচ্ছিপ্ন । জ্ঞান জগতের 
ক্রমবর্পমাঁন আদান-প্রদানের মধা দিয়েই মানুষের উত্তরাধিকার 
ক্লমশ: সমুদ্ধ হচ্ছে । প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কুমবর্দমান প্রয়ৌগ মানুষের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে খুব স্পঞ্ ভাবেই অন্রভ « হয়। আবার এই প্রযুক্তি 
বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফলেই এক প্রচণ্ড সন্ত্রাস ছায়া! ফেলে যায় বার বার শিশ্বব্যাপী। 
হতরাং হ্্ষম আন্তজাতিক সম্পী'তর উপরই নির্ভর করবে জ্ঞানের এই বিস্ফোরণ জনিত 
ফলশ্রুতিকে আমরা কল্যাণের সাধনায় ন! ধ্নংসেব উন্মত্বতায় প্রয়োগ করবো । 

সবোপরি কেমন এক অবোধ মুঙ্যহীনভায় আজ সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত। 
এই মৃল্যহীনতার প্রকাশ ঘটে পারস্পরিক সহমগ্ষিতা বোধের অভাবের মধ্যে, বিশ্বাস- 
হীনতার মধ্যে । তার ফলে যে কোন উত্তেজক সিদ্ধান্ত যে সার! বিশ্বে কি মহাপ্রলয় 
ঘটাতে পারে সে সম্পর্কেও আমরা যথেষ্, সজাগ ও সচেতন নই | তাই “"ঢা9৪ 
৪8900116ড 8,£91086 01018 19 0109 09591000081)0 01 1100010- 
60081 010087968001176 900 61094 1099 ০0 আ000. 
016156091710,' এই পরিপ্রেক্ষিতেই' বার্ড রাশেল্‌ তার ম্বভাবসিদ্ধ অচ্চকরণীয় 
ভঙ্গিমায় বলেছেন, “16 18 00079 0000. 20109 000107750 5981৪ ৪1009075186 
৪910) 11000; 91381] 1059 6065 10918010007 89 610058911, ]ু 00001 190 


00811 10019 99%18 16 আ1]) 109 1)810189  090019 10911). 00 61011) 11096 01018 9৪ 
90100. 80. 5109. 


॥ এই পটভুমিকায় ইতিহাসের কর্তব্য ॥ 

পারস্পরিক জীবনধার! ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা! এবং বুহত্তর মানব-সম্যতার 
পরিপূর্ণত| অর্জনের পথে পারস্পরিক অবদান এটাই বিশ্বজুনীনত! বোধ জাগরণের যূল 
বিনদ। এই দিক থেকে ইতিহাসের ভূমিক| অনন্য সাধারণ । 
ইতিহাস যেমন আন্তর্জাতিক 0৮তনার ভিত্তিকে দুঢ করতে পারে 
তেমন ধ্বংসও করতে পারে । এট| নির্ভর করে এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলীকে কেমন ভাবে বিশ্লেষণ কর! হৰে, কেমন ভাবে উপস্থাপিত কর। হবে তার, 
উপর। সঙ্কীর্ণ জাতীয় চেতন! থেকে যদ্দি ইতিহাস রচিত হয় তবে দেই ইতিহাস 

অনায়াসেই বৃহিধিশ্ব সম্পর্কে পাঠকের মনে এক গভীর ঘ্বণাবোধ জাগ্রত করতে পারে। 
অর্পদিন আগে পর্যস্ত আমর! ইতিহান বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসকেই 
বুঝধতাম। সাম্প্রতিক কালে অবশ্ত সামাজিক ইতিহাসের উপরও যথোচিত গুরুত্ব 
আরোপিত হচ্ছে । এই দ্দিক থেকে [172800-র উদ্যোগে 
হাতহাসের দৃষ্টিগত ১৯৬৩-র জুনমাসে প্রকাশিত 173860: 01 10%178110 গ্রন্থ মালার 
004 প্রথম খগুটি উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থমানার একটি উপ-নামও 
রাখা হয়েছে। ভা হ'ল: 00160251 0৫991906120 10986107099, দুই 


সর্বাস্মবক নিভরশলতা 


মুন; বোধের অভাব 


ইতিহাসের বিশেষ 
ভূমিক। 


৪৮ ইতিহাঁন শিক্ষণ-পদ্ধাত 


নামকবণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে এখানে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমান্ক্রমিক বিবরণ 
দানই লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য ত'ল, তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক 
৪ সামাজিক উতিহাল, পর্মীপ্ন ও আবেগময় জীবন কথা, তাদের শিল্প বিষয়ক কীতি- 
কলাপ ৫ পৈঞ্ঞানিকচ্গ্াধরার ব্বিরণ দাশ । এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড সম্পর্কে 
[াঘা900 সংগ্কাব পিবেক্টব জেনারেল রেণে মেহিউ বলেছেন, “ভাতা 096 286 
1008 &7. 90097701193 1099১, 170908 60 107:896176, 1) 1980906 60 609 
1018601% 01 000801000910955. 09 ৪00 606৪) 01 608 17905190109 '101010 606 
৮900৭ 00060010070 800196198 70 00160199 00989৪8'*.]10 090৮৪ 70100 
61১6 61001619091 80060901088 60 009 ৪6] 01 19156010 1100১ 88 ৪ 1000, 
0668010 08018159 11700018009 10 10001161091) 90010070010 8900 9590, 100111685 
10998" - 1018 10180011681 ৪65৫5 1৪ 0 11861 ৪ 90160187 80111678101671, 
681001850 10 11011119005 197 118 ৪0171 200. 116658008 €106 016586711 
670 01 001076 8170 1186 20 00010, 19 168 1611189 9100.” 

মান্তষের উতিহ।সের পিবঠনের বিভিন্ন স্তরগুলি বিশেষ সতর্বতার সঙ্গে বিশ্লেষণ 
₹ব| দবকার। বিভিষ্ন দেশে নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানব- 
মনের চেতলার দিগন্ত যে ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছে, একথা স্পষ্ট করে 
ভুলতে হবে। কোন দেশ বা কোন জাতি কখনো কোনদিনই নিন্জেকে সম্পূর্ণ 
নচ্ছিনন শাঁবে গডে ভুলতে পাপে নি, এটাও যুক্তিগ্রাহা করে তুলতে হবে। 

এবঠ পঞ্জে বিতিন্ন স'ঙ্কাব বোধ ও সক্কীর্ণ বিশ্বাস কিভাবে আমাদের মনে বদ্ধধুল 
হযে যায় 'এা সই সব স-গ্কাব ও সঙ্গীর্ণতার মধ্যে বাস্তবতা কতটকু তাও নৈর্বক্তিক 
ভাবে পিশব করা? সামর্থ যাতে শিক্ষার্থরা অর্গন করে সে সম্পর্কেও আমাদের তৎপর 
এাকতে হনে। 

বাঁজনৈ'তক ইতিহাস নিষে আমাদের চচ| যদিও পভ পুরোনো, তবু এখানেও 

্ দষ্টিদঙ্গীব পরিব€ন প্রয়োজন। নিজ্গ দেশের শাপক বা সম্বাট 
ঃরিকধানিনা ণলে তাকে মহান্‌ কবে দেখানোর পপ্রধণত। ত্যাগ করতে হবে। 
১ আবার আক্রমণকাবী বলেই তাকে অগ্রাহ ন।! করে সেই 
গাকমণ থেকে কি শুভাশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আলোচনাই অনেক 
বেশ! জরুরী। 

হ্ুতরা' এই প্রলঙ্গে আমার্দের বক্তব্য শেষ করতে হয় এই কথা বলে: ও 
(041১৮, 009 1)1 0119 3700030৮806 01919081%98 ০01 98,015105 0318607 10 80100018 
15 60 05910] 1101 01111017909) 1056 10 618910 050 0000৮ ---008ট 15 1506 
10000818090 16) 106000801010911810, 0 1801 (০-085 016 08610281 
110616581৪9 ৪:৪০ 00020 €0 ৪801106. 11 171667086107081] 17766758158 ৪: 
8600160. 


ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তা ৪৯ 


॥ আন্তর্গাতিকতা৷ ও ভারতের ইতিহাস ॥ 


ভারতের ইতিহাপেব বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের 
আপ্র্জাতিকতার আদর্শে উদ্দ্ধ করতে পারি। আমাদের 
ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখ যায়, 
আমর] কখনোই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। সেই 
'আর্ধদের ভারত আগমনের সময় থেকে যুগে যুগে যে বিদেশী আক্রমণ হয়েছে 
তার ধ্লে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগের দ্বার হয়ে 

পারিনি গিয়েছে উন্মুক্ত । এই দ্বার পথেই এশিয়া ও মুরোপের ঘটমানতার 
সঙ্গে ভারত নিজেকে যুক্ত রেখেছে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পক এই 
ঘোগাযো”কে আরও বধিত করেছে। 

তারপব “বীদ্ধধর্ম বহির্দেশীয় সম্পর্ককে «অধিকতর নিবিড়তর করে তুলতে সাহায্য 
করেছে। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এখনো পরিক্ষার 
অনুভূত হয়। র 

এরপব এল মুসলমান যুগ। এই সময় মুসলমান আক্রমণকারীদের মাধ্যমেই 
যুরোপ ভারতীয় মননশীলতার পরিচয় পেয়েছে এবং ভারত হয়ে 
উঠেছে এই মহাদেশের চোখে শ্রদ্ধেয় । 

ব্রিটিএ যুগে বৈদেশিক প্রভাব আলোচনার অপেক্ষ। রাখে ন[। কে না জানে 
উনবিংশ শহাক্দীব মুরোপায় চিন্তা জগৎ ভাবতবর্মকে নব চেতনায় উদ্ধোধিত করেছিল, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় ভারত নিজেকে নতুন দৃষ্টিতে 
দেখবার স্থযোগ পেয়েছিল, জাঁপানেব উখান ও রাশিয়ার বিপ্লব 
ভাঁরতেব সাধ্টগ্রক পরিবঙনে অন্প্রাণিত করেছিল আমাদের । আর স্বাধীনোত্তর 
কালে অ'ন্দশেতিক সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায়ই হ'ল আমাদের বহু বিখোধিত নীতি। 

তবে আসল কথ। হ'ল, “11689910108 01 1718107৬101 176070086000551 0120077 
60,001 81000]17 0900700 17 9 09879] 


বহিধিশ্বের নে 
ভারতের সংযে'গ 


মুদলমান যুগ 


ইংরেজ শানন কাল 
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উতি-শিক্ষণ-_৪ 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য সুীতে ইতিহাসেন্ন স্থান 


|| বিষয়-নংকেত | 

বিগ্ভানয়ের পাঠ্য গরমে ইতিহাসের স্থানলাভের 
ঈঠিহাস--পাগরমে ইতিহানকে গ্রহণের 
যৌক্তিকতা ইতিহাম পাঠের আৰহ্িকতা ও 
ধঁচ্ছকভা বিগ্ভালযের বিভিন্র স্তরে ইতিছাস 
শিক্ষার লক্ষ্য। 

**17% 10058 01 1টি 7769, 1% 17505671 0117 7700067% 1670৭, 88 101805085 ০7 
817 86011107. 80081568917. 17751001163 £ 20710 26 7505 66615 1070170866 6০ 
601/”016 116 71011 15890 01610119066) ০7,801200, 16615707062 0710. ৫4075171864 
01 751/767806 10 1786 7681, 
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1 270, 07087 

“11010165627 70 ৮7110471110 10501 473৮ 19025 1070 06290 278৫ 


৫110167211,. 1 1158 ০1071141107) 8716 0758 087" 1006 219 08661 17 


0 39, 07057. 


॥ বিষ্ভালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থানলাভের ইতিহাস ॥ 


॥ 17715601501 28000001176 177196015 25 ৪, 901)00] ১1010 ॥ 


বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশের বিছ্বালম শুরের পাঠ্যঞ্মে ইতিহাস একট পাঠ্য বিষয় 
হিসেবে গৃহ'ত হয়েছে । কিন্তু ই।ত্হাসের এই খানলাভ কোন আকস্মিক ঘটন! হয়, 
দীর্ঘকাল ব্যাপী বছ পরীক্ষা-ানরীক্ষা। বহু বিতর্কের ফলক্রুতি। আমর! এক্ষণে সেই দ্বিকে 
আলোকপাঁঞ করতে চাইছি । 

একেবাগে প্রীথমিক স্তরে কেবল মাত্র আনন্দলাভের উদ্দেশ্টে ইতিহাস 
পাঠ কর! হ'ত। তারপর ক্রম: বিদ্বালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঞ্গে ইতিহাসও যুক্ত 
হ'ল। তখন লক্ষ্য হিল ইতিহাসের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা 
দ্রান। মধাযুগেও ধর্ম প্রচারকগণ ধর্মতত্ব ও ধর্মীয় সংস্থার উপর 
সাধারণ মান্ধষের অবিচল বিশ্বাস রাখার অন্ত ইতিহাস শিক্ষার ব্যনা করতেন। 


প্রাথমিক শুর 


বিছ্যালয়ের পাঠ্য স্ছচীতে ইতিহাসের স্থান ৫৯ 


ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা গেল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন । জার্মান পণ্ডিত জ্যাকব 
সনু 'জার্ধান জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার তাগিদে ইতিহাস শিক্ষার 
পর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
এরপর ইতিহাসের ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তুললেন মাটিন লুখার। তার মতে 
ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদেরই প্রতিফলন দেখতে পাই এবং 
ৃ _ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরও নিজেকে প্রকাশ করেন । 
চন নুখাদেৰ এতিমত তাই ইতিহাসকে হতে হবে সতোর প্রবন্তণ এবং এতিহঃসিক 
হবেন একজন নির্ভীক সমালোচক ও নিরপেক্ষ শক্তিমান লেখক। তাই লুখারের 
শস এতিহাসিক হলেন 6159. 01096 ০১০৩1 62060. ৪01 8১09 0098৮ ০01 
/০৪0)7075, 
অন্যদিকে স্পেনের লুউ বাঁইবস বললেন, ইতিহাস হ'ল সর্বোত্কুষ্ট পাঠ্য বিষয়। 
তার মতে, ১1120010616) নি 01551% 01101777790 (70815260, $০ 010620 8৪ 
বা বাইবস-এর 90588015865 01110 তে ও 78458 15 8১56101১010 
হি [খে 119. লি ২111710 তিনি আরও বলেছেন, “৮ 15 008 
৪10৬ 17101) 2111) 815551)1611110 1 21000187505, 
0601১ 00]1:548 51] ছানি কারণ ইতিহাসই হ'লে গতি-নির্দেশক, আমাদের 
পথ-প্রদর্শক | 
এই নীতির উপব ভিত্তি কবে এই সময়ের 'আব একজন পগুত জোহ্ানীস 
টা শ্লিডেনাস “17১0৮ ১177787671৮” নামে একখানি ইতিহাসের 
পাঁঠ্যপুস্থয রচনা করেন। এই পুশ্ুকখানি জার্মানী, ফ্রান্স ও 
ইংলগ্ডেব শিক্ষক মহলে তুমুল আলোডন হি করেছিল । 
পাঠ্য বিষয় 'হসেবে ইতিহাসের বিবনে পরবর্তী অবদান হ'ল প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ 
কমেনিয়াসের। তিনি শিক্ষার সমগ্র স্তরে ইতিহাসকে পাঠ্য হিসেবে গ্রহণের পক্ষে 
নো অভিমত প্রকাশ কবেছেন। শ্রণু ছাই নঘ্দ। ইতিহাসের 
পাঠ্যক্রম কেমন হওুয়। উচিত ার একটা রূপরেখা ও তিনি অস্কন 
করেছেন । তা হ'ল, খ্াখমিক স্থবে পুগিবীর ইতিহাস, মাধ্যমিক সরে সামাজিক 
ইতিহাঁস এবং পরবর্তী স্তরে জাতীয় উতিহাঁস পভানে। হবে । 
এই সঙ্গে আর একটি নাম উল্লেখযোগ্য! ত| হ"ল খ্রীষ্টিয়ান উইজী। ইনি 
লগা ইতিহান পাঠে স্মসাময়িকতার উপর ্রণত্থ আরোপ করেন। 
কারণ কার দাস হ'ল, বর্তমানের প্রয়োজন অনুসারেই 
অতীতের পাঠ্য নির্বাচন করা দরকার । তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষগাগে 
জার্মানীর অধ্যাপক কেলারিয়াস ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও 
আধুনিক এই তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং এই যুগভাগের 
[উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের পাঠ্য পুম্মক রচনা করেন । 


সম বি 


কেলারিয়াস্‌ 


৫২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধ'ত 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিষ্ভালয্মে ইতিহাস পড়ানো 
প্রকৃত উৎসাহ গ্টি হয়। এই সময় ভলটেয়ার রচনা করলেন সভ্যতাব 
ইতিহাঁস। গিবন্‌ লখলেন রোমান আম্াজ্যে। পতনের কাহিনা। চালস 
রোলিন প্ররুত নাত শিক্ষাদানের উদ্দেস্তে ইতিহাস পাঠের উপর জোর 
দিলেন। 

এইভাবে দেখ| গেল, ফ্রন্সে সমস্থ বিদ্ালর পাঠ্যক্রমে ই।তভান পারপুণ মর্যাদা 
স্বীরুতি পেল। জাদান।ীতেও এই উদ্যোগ আরগ হ'ল। উউরোপের অন্তান্ত দেশের 
শিক্ষাসংক্কারকগণ ইতিহাসের অপরিহার্ধত| জমশঃ স্বাকার করে নিলেন। ইংলগ্ডেও 
এই সময়েই শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাঈনায়ক ও স্নাগরিক তরী করার প্রয়াস শুরু হ'ল! 
ফলে এখানেও ইতিহাস আপন মহিমায় প্রতিষিত হল। 

এই শতাব্দীতেই শক্ষাবিদ্‌ শো এক [ন দ্বাঙিকোণ €দকে ইতিশাসকে বিচার 
করতে চাইলেন। তিনি বললেন, নিলিপ্তভাবে মানুমকে বিচার করবার জন্যই 
তার অতীতকে জানতে হবে। এক্ষেত্রে সঞ্সামযিব 
প্রসঙ্গের কোন ভূমিকা নেই। বোণ ল্য নে 
এতিহাসিকের অমিতের | বরং এত অভিমত শিক্ষার ।নজস্য |৮স্থাঁধার। বকাশেন 
ক্ষেত্রে গ্রতবদ্ধক সর্ূপ। কারণ সবকিছু জেনে, শিচা কবে শিক্ষার্থী শোন বিষ 
সম্পর্কে (নদে যাতে সদ্ধন্ত গ্রহণ কবতে পারে এমন মামখ আদনে সাহাষ্য করা€ 
শিক্ষার কাঁত। এ ছভ| শো আমাজিক পাঙ্গণতার বাইরে যে ব্যাক্ষ-মাভষ তা 
জ]বনী পাঠের মাধ্,খ উতিহাস জানাতে চেয়েছেন ভাব এামলকে । 

প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেট আইন করে এন্তিহ।পকে বহ্যালখোের 
আবশ্যিক পাঠে এ্পাত্ত।ঞত করেন । হার মে, ইতিহাস একাধকে যে, 
সাশপখণনী, পাঠকের চিন্তা ৭ বিচাব শক্তি বিকাশে সহায়ক 
অন্য দকে তেমনি নীতিজ্ঞান ও দেশের শাসনবর্সেব আহুগত। 
বোধ জাগ্রত করার নিভরযোগ্য মাধ্যম | 

জার্মানীর “বসডো! বর্তমান থেকে ক্রমশঃ অতীতে দ্রিকে পিছিয়ে গিতে 
ইতিহাল পড়াতে বশেছেন। ট্রগপ, ইতিহাস পাঠে শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের 
প্রয়োজনীয়তা সম্পকে ব্ললেন। ক্যাম্প, গুাচীন বারত্পূণ উপকথাকেই শিশু 
ইতিহাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন। শন্যদিকে সল্জম্যান স্পঃ 
বলে দিলেন), 41718601১88 16 18 01017081710 6902100, 11198 609 09011 08৮ ০1 
0০ ৪০9০1905 01 679 11517)6 800 018099 1100 10 619 80019৮ 04 6179 0980. 
তিনি ইতিহাস থেকে উপাখ্যানকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গে 
তোলার কথাই বললেন । 

যাই হোক অষ্টাদশ শতাবীতেই দেখ! গেল ইতিহাস পাঠ্য বিষয় হিস্বে সর্ব 
গৃহীত এবং ইতিহাসের পরিধি মোটামুটি মধ্যযুগ পর্যস্ত সীমিত। বিষয়বস্ততে ছিল 


রুশো। 


ক্েডাবিক দি গ্রে 





বিদ্যালয়ের পাঠা স্চীতে ইতিহাসের স্থান ৫৩ 


ইতিহাসের একটি সাধারণ পাঠ, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেল 
গিত ইতিহাস, এবং চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের 
গ্রাংশে | 
উনবিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হ'ল বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চা । এর 
থেকেই তিন শ্রেণীর মতবাদের জন্ম। প্রথম মতবাদ হ'ল অনুবন্ধ তত্ব 
যার যূল প্রবনতা হলেন হার্ধার্টের অন্থগামী জিলার্‌। এবা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে 
'অন্তান্য বিষম পঠন-পাঠনেব কপারিশ করলেন। 
দ্বিতীয় মতবাদ প্রজ্ঞাতত্ব যার বিকাশ মূলত: জার্মানীতে | এই মতবাদ 
অন্পারে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির অগ্ুসন্ধানই হ'ল ইতিহাস । এই মতবাদ ক্রমশ: বাপক 
প্রসার লাভ করে। 
তৃতীম্ন মতবাদ হ'ল বিজ্ঞান-তত্ব যার বিকাশ হয়েছে ফ্রান্সে। এই মতবাদ 
এনসারে, সত্যকে প্রকাশ কর! যেহেতু কল বিষয়েরই লক্ষ্য, সেই হেতু ইতিহাসেও 
যেন এর কোন ন্যতিক্রম না ঘটে । 
আমেরিক! যুক্তরাষ্টে এই সময় পর্যস্ত চলেছে ইতিহাস রচনা পঠন-পাঠন সম্পর্কে 
পরীক্ষণ ৪ পর্বেক্ষণের পর্যায় । বহু আলাপ-আলোচনার পর সিদ্বাস্ত হ'ল, সামাজিক 
থাণমবিকা যু: লচেতনতা ও ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পকে শিক্ষাথথীকে 
অবহিত করা এবং বর্তমান সম্পর্কে আগ্রহশীল করাই হবে 
আমেরিক] যুক্ষরাষ্টে ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য। 
আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্্র করে জাতীয় চেতনা জাগরণই হয়ে উঠলো 
ঈতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্ত যুদ্ধ শেষে জাতি-সংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক লগ্চাব 
সষ্টির উদ্দেখো ইতিহাসকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখ! দিল । 
দ্বিতীম্ব বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঢঘ77300-র উদ্যোগে আত্তর্জাতিক সৌহার্দ 
স্বাপনই ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য বলে চিহ্হিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস 
ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের কাহিনীও ইতিহাসে উক্োরোত্তর অধিকতর 
গ্ররুত্ব পেতে লাগলে! । 


॥ পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে গ্রহণের যৌক্তিকতা ॥ 


আঙ্গ ইতিহাস সর্বদেশে সকল বিদ্যালয়ে একটি অন্যতম পাঠ্য বিনয় হিসেবে 
গৃহীত। অথচ ইতিহাস এমন একটি বিষয় ধার কোন তাৎক্ষণিক বাস্তব 
উপযোগিতা নেই। অন্ততঃ বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষামূলক বিষয়ের তুলনীয় তো 
বটেই। তবুও ইতিহাসের এই যে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন স্বীরূতি তা নিশ্চয়ই 
স্ক্ পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে । আমরা এবার এই পর্যালোচনাতেই 
প্রবৃত্ত হ'ব। 


৫9 ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি 
॥ মনভাতিক দিক ॥ 


ইতিহাস যে রচিত হ'ল তার গোড়ার কথাটা কি? তা! হ*ল মানুষের সীমাহী, 
অনুসদ্দিংদ। মানুষের প্রবৃত্তি-ই হ'ল অদেখাকে দেখার, অজানাবে 
জানার । সেই মানুষ তাই স্বভাবতঃই একদ! জানতে চেয়েছি 
তার পটভূমিকা, যে পটভূমিকা তাকে আজকের পর্যায়ে উী 
হতে সাহাধ্য করেছে। এঈ চাওয়া থেকেই জন্ম হ'ল ইতিহাস নামক বিষয়টির 
মেট্ল্যাণ্ড যথার্থই বলেছেন ইতিহাস হ'ল “509 ৪6005 01 10878 000959 10 
115 981 91780 10861010060 0009 80100000701 1018 0:898106 00816100,। 
নতরাং ইতিহাস যেমন মানুষের কৌতুহলকে জাগ্রত করেছে তেমনি সেই কৌতৃহলকে 
চরিতার্থ করতে সাহায্যও করছে। 
অস্যতঃ বদ.সন্ষিকাল পধন্ত মান্ধষের এই কৌতুহলী মন থাকে সদা-জাগ্রত 
এই সময় মান্তষের মন কল্পনার ঢান। মেলে উড়ে চলে ধায় দেশ থেকে দেশাস্তরে, কাল 
থেকে কালাশুরে, যুগ থেকে যুগাস্তরে । মাহ্যের অগ্রগতির যে 
ধারাবাহিক কাহিনী তা এমনই লোমহর্ক, চিভ্তাকধক এবং 
বিস্ময়কর যে মানষের এ সময়কার কল্পনা বিলাসও এখানে 
পরাজিত হয়। তাই এই কল্পনা-বিলাসকে তৃপু করার যে প্রয়োজনীস্বতা 
মনস্তত্বে স্বীকৃতি পেয়েছে, ইতিহাস দেই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করতে পারে । 
শুধু মাত্র কৌতুহল চারতার্থ করাটাই বড় কথা নয়। এর সঙ্গে জডিয়ে আছে 
অন্যান্ত প্রসঙ্গও। ইতিহাস এমন একটি গশঙ্থল পদ্ধতি অনুসরণ কবে যা সর্বাংণে 
বিজ্ঞানভাঞক। শিক্ষার্থীকে যদি আমর! ইতিহাসের পদ্ধতিগত 
রা দ্িকটির সঙ্গেও সঠিকভাবে পরিচিত কবাতে পারি তাহলে 
ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরও একটি স্স্ছ এবং 
স্ুশৃঙ্বাল মানসিক কাঠীমো! গড়ে উঠবে । সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে 
এই মানসিক কাঠামোব বিশেষ খুরুত্জ রষেছে। 
_ ইন্টিহাসের শিক্ষা হ'ল সংকীর্ণতা পরিহারের শিক্ষা । ইতিহাসের 
দীক্ষা! হ'ল উদার্ধের দীক্ষা! । দেশ, জাতি ও সমাজের উর্ধে যে সামগ্রিক মানবিক 
লা সততা তাই হ'ল শেষ কথা এবং এই সত্তার পারপূর্ণতার জন্ত কোন 
সংকীণ ভেদাভে্দের ভূমিকা নেই। জাতিগত উগ্রতা পরশ্রী- 
কাতরতা, পারস্পরিক বিশ্বাম হীনতা, সংস্কারগত সংকীর্ণতা কেবলমাত্র সেই সত্তার 
ক্ষেত্রে অন্তরায় কষ্টি করে। এই সত্যেব উপলব্ধি শিক্ষার্থীকেও উদ্দার নীতিতে 
আস্থাশীল করে তোলে। 
ইতিহাস চচার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর যুক্তবাদী চিন্তাধানা, বিশ্গেষণী বুদ্ধিবৃতত, 
নিরপেক্ষ বিচারখক্তি, নৈবক্তিক মানসিকতা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি 


অনুনক্ষিংস। 


বয়ংসন্ধিকালে 
প্রয়োজন 


সামগ্রিক বাক্তিত্ব 


বিগ্ালয়ের পাঠ্য স্থচীতে ইতিহাসের হান ৪৫ 


ওণাঁবলী অর্জন করতে পারে । তাছাড়া শ্বাতিশক্কি বৃদ্ধি ও সত্যানসন্ধানের প্রবৃত্তি 

এসব গুণাবলীও শিক্ষার্থীর জীবনে ইতিহাসের অনামান্ত 
অঙ্জাত গুণাবলী অবদান। এইসব গুণাবলী সামাজিক জীবনে সুস্থ জীবন 
যাপনের প্রয়োজনে যে একাস্তই অপরিহার্য সেই সম্পকে সংশয় প্রকাশের কোন 
স্বঘোগই নেই। 


॥ সমাজতাত্বিক দিক । 


একসময় ছিল যখন ইতিহাস বলতে বুঝাতে! রাজ! ও রাজবংশের কাহিনী 
আর যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী। কিন্ত ক্রমশঃ এল দষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এক পরিবঙ্তন। 
পাত সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল, রাঁজ। আর রাঞ্জবংশ. মুদ্ধ আর বিগ্রহ-_ 
এইসব কাহিনী আর ইতিহাসের মূল উপজীব্য বিষয় নয়, তার 
পরিবর্তে মানুষ ও তার দামাঁজিক পারিপাশ্থিকতার স্ুচারু বিশ্লেষণই হ'ল 
ইতিহাস । এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীটি টেবৈপ্ক শন্দরভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, "[ 
যা) 80080) 1056691 001009008 27180 18 01110662396 60 006. 
এই যে ইতিহাসের নতুন বক্তবা তার কারণ অর্চুসন্ধান খুব আয়াসসাধা নয় । 
আমরা আজ যে পটভূমিকায় বসবাস করি, আমাদের স্বাভাবিক কৌতৃহল হতে পারে 
সেই পটভূমিকার বিবঙন সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান অঞ্জন করবার । 
রে সামগ্রিক  তাছাড! যে সভ্যতা মান্য আজ গড়ে তুলেছে তা৷ যে বিচ্ছিন্নভাবে 
এ কোঁন দেশ বা জাতির কষ্টি নয়, কিংব। বিচ্চিন্নভাবে কতকগুলো 
ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গ অবদান নয়, এট| আমাদের বুঝতে হবে। সর্বোপরি বর্তমানের 
ঘটনাবলীকে যদি স্ুচিস্তিত বিচার করতে হয় তবে সেই ঘটনাবলীর 
পশ্চাদ্‌পটও আমাদের জান। দরকার । অর্থাৎ বর্তমানের নিরল বিচারের জন্যও 
অতীত বা ইতিহাস। মর্লে তাই বলেছেন, “6115 619 101950006 10100) 76911$ 


1068289888 0৪ 3) 16 19 (106 01989706 অ9 9891 60 00081818100 800 8:0001810, ] 
ডঞ06 6০0 000 5138৮ 10061) (10001) 0207 010 08 604 18618 990৮01৩0০0৮ 
098 01 1019 80610087190 00710816% 1)00 130890889 610৩) 4:80 092673 ৮৪ 
&ট 6006 7006 01 61৮70206800 8080 72 609 1960 0৭০৪৮? আবার 
বর্তমানের সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমর! ভবিষ্ৎ সম্পর্কেও একটি 
স্বনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি। তা ইতিহাসের অন্যতম কান্স হ'ল 
ভবিস্তৎ দৃষ্টিভঙ্গী গডে তোলা । এই কথাটি পরিক্ষার ব্যাখ্যা করে শ্যার্‌ জন্‌ ঠিলি 
বলেছেন ₹ “[ 6911] 5০০ ১080 1790 00 ৪6০4৬ 17186075১ 500 ৪৮105 1008 6179 
0896 01 1706190 00 0097 10609, [6 8 609 91159 01 009 0000৮721018 
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00190, 


৫৬ হাতিহাঁদ শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তা হলে দেখ! গেল, ইতিহাসের নতুন পরিক্রমার গতিপথ হ'ল মানুষ ও 
তার সমাজ জীবন । এই ন$ন গ।তপথের তাৎপর্য কেবলমাত্র তাত্বিকই নয়, এর 
একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে । আজকের 
গণতান্ত্রকে সমাজ বাবঞ্থার নাগরিকের সমাজ-সচেতনতার 
তব কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আজকের শিক্ষার্থীই 
হ'ল আগামী দিনের নাগরিক । ভতরাং তাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বীজরোপন 
করতে হলে তাদের সম্ম্থে সশজেব সামগ্রিক চিগ্রটিই পরিল্ুট করে তুলতে হবে। 
ইউাতহাসের সমাজ তাত্বিক ধিশ্সেখণ এই গুরু দায়িত্বভার |নঃ*বে বহন করে চলেছে । 


॥ বাস্তব উপযোগিতার দ্বিক ॥ 


অন্তান্ত বৃণ্মূলক ব্যবহারিক বিষয়ের. মত পাথখিব উপযোগিতা ইতিহাসের ন৷ 
থাকলেও ই!তহাস এমন কতক গুলো! বাশ্ুব প্রয়োজন * মিটিয়ে চলেছে যে তারও যুল্য 
উপেক্ষণায় নয় । 
গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিফলিত করা, তাদের 
দেশপ্রেমে উদ্ব,দ্ধ করে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত আজকের পৃথিবীতে 
গণতগ্র গদেপপ্রেম. যে কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঈদ্সিত লক্ষ্য । 
গণতান্ত্রিক চেতন! জাগরণের জন্য শিক্ষার্থীকে নাগরিক দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে| দেশপ্রেম জাগরণের জন্য তাদের সম্মথে নিজ নিজ 
দেশের সামাগ্রক চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। উওয় প্ররোজন সাধনের উদ্দেশ্যে 
ইতিহাসকে আমন! যথেষ্ নির্ভরতা ও বিপ্স্তুতার সর্দে ব্যবহার করতে পারি। 
+80156015 10000181595 00 0106 0101)0 & 8101919310. 69109 60 ৪ 9986 ৪6025100095 
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নহুণপথের ব্যবহারিক 
দিক 


রর ৪4৮70) 09 111. এই জ্ঞান ভাগ্ডার কিসের? জ্ঞান ভাণ্ডার 
টড উত্তবাধিকাব হ'ল মানব সংক্কতিব রাহা ও উত্তবাধিকারের। ইতিহাস এই 
5 উত্তরাধিকারকেই-আপন বক্ষে ধারণ করে রেখেছে 
অনস্তকালব্যাপী মানুষের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসাকে চরিতার্থ করবার 
জন্যে। “শক্ষা্থী এই উত্তবাধিকারের চর্চার মধ্য 1য়েই জানতে পারবে নিজেদের 
প্রত পরিচয় । 
শিক্ষার্থীর স্ুচরিত্র গঠনে সাহায্য করাও শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য । 
ইতিহাস তে। নিজেকে পূর্ণ করে রেখেছে কত মানুষের সাফল্য আর ব্যর্থতার অন্তহীন 
টার কাহিনী দিয়ে। এইসব কাহিনী একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর 
| ভেতর নীতিবোধ জাগ্রত করে, অন্যদিকে তেমনি চরিত্র-গঠনের 


অনুকুল সামাবাদের সন্ধান দেয়। কারণ ইতিহাস তো নিয়তই সতা-সন্ধানী এবং 
সত্য-নিঠ। যে কোন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 


সপ 


বিদ্যালয়ের পাঠ্য স্থচীতে ইতিহাসের স্থান ৫৭ 


বর্তমান প্রযুক্কি-বিজ্ঞানের যুগে মাঁনব-জীবন একদিকে যেমন বিগ্ান-নির্ভর 
মন্তর্দিকে সেই বিজ্ঞানই তার প্রচণ্ড ণিভীষিকাঁ। যদ 'বজ্ঞানকে সর্বতোভাবে কেবল- 
মাত্র আশীর্বাদ হিসেবেই পেতে চাই, যদি পৃথিবীকে দবংমের ছূঃসহ 
ান্তর্জাতিক সম্ত্রীতি বিভীষিকা থেকে অব্যাহতি দিতে চাই, তা হলে প্রয়োজন হ'ল 
আন্রর্জাতিক সম্প্রীতি । এই সম্পাত সপ্প্রনারণের কাজে ইতিহাস একটি শুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে থাকে । 
শিক্ষাবিদরা বলে থাকেন, “08 7198 900108৮0718 18 69 615 7703৪ 
50. 51708 60 601010 %0] 6 (10101 ৪1 0101৮118 01505551020503 80089 
রঃ এই যে যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তির কথা বল। হ'ল ইতিহাস 
কিবারধা চিন্তাপক্ি। এই শক্তির স্ষম বিকাশে বিশেষ সহারত। করে। 
প্রকৃতপক্ষে ইতিহাঁপ যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মধা 1দয়ে রচিত হয় হার অনুধাবন 
এবং অনুসরণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও বোন বিকাশে বহুর্দিক থেকে সাহায্য করে 
থাকে। 


॥ ইতিহাস পাঠের আবগ্তিকতা ও এচ্ছিকত| ॥ - 


ইতিহাসকে যখন বিদ্ভালযের পাঠযক্রমে গ্রহণ করাব যৌক্তিকতা সম্পকে প্রশ্ন কবাব 
আর কোন অবকাশ রইলে। ন1, তখন এল পরবর্তী প্রশ্ন : ইতিহাসকে আবশ্যিক 
বিষয় হিসেবে না 'এচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তি দত 
এই প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্বও আযারদেরই গ্রহণ কর] উচিত | 

বর্তমান শিক্ষাবাণস্বার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে বিশারদ করে 
তোলার প্রবণতা অত্যন্থ স্পষ্ট । এর কাবণও খুব ছুরধিগম্য নয়। শিক্ষার বাস্তব 
উপযোগিতা ছিমুখী-_ প্রথমতঃ শিক্ষার্থী যেন ভান লন্দ শিক্ষার 
সাহায্যে ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে সহজ প্রবেশা,ধকার পায়। 
হিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মী-জীবন যেন সামাজিক প্রয়োক্গন 
মেটাবার অন্কৃল হয়। এই পারিপাশ্থিকতায় স্বভাবত:ই সন্্ছে এসে যায় ইতিহাসের 
ভূমিক! সম্পর্কে | 

এই সন্দেহের নিরসন আমর! করতে পারি দুই দিক থেকে । 

প্রথমতঃ অধুনা আমরা যতই 1বশেধীকরণের কথা ব'ল ন| কেন সত্যকে আমরা 
কখনোই এডিয়ে যেতে পারছি না, তা হ'ল আধুনিক জ্ঞানের ক্রমপ্রসারমান 

ব্যাপকতা, গভীরতা ও জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে 

সাধারণ শক্ষার  দাথারণ শিক্ষার একটি পোক্ত ভিত্তিভূমি ছাড়া বিশেষী- 
08 করণের শিক্ষা কেবলমাত্র নিজের পায়ে ভর রেখে 
দাড়াতে পারে না। প্ররুতপক্ষে সাধারণ শিক্ষার স্তরটি হ'ল বিশেবীকরণ শিক্ষার 
প্রস্ততিপর্ব। তাই এই প্রস্ততিপর্ধে ইতিহাস যে একটি আঁবশ্টিক বিষয় হিসেবে 


[বশেষীকরণ শিক্ষার 
'পিযোভান 


৫৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


বিবেচিত এবং গৃহীত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে 
পারে না। - 

দ্বিতীয়ত: বিশেষীকরণের শিক্ষার সার্থকত৷ নির্ভর করে গভীর মানবতা- 
বোধের উপর । বিশেবীকরণের শিক্ষা তে৷ সামাজিক প্রয়োজনকেই মেটাবে। 

কিন্তু সেই সামাজিক প্রয়োজনটা কি ত| জানার জন্ত সমাজকে 

মামবতাবোধ জাগবণ তে| জানতে হবে। আজকের পরিবেশে ঘে উদ্দেশ্যহীনতা, যে 
গভীর হতাশাৰোধ, যে জীবন-স্ত্রণা তরুণ-সমাজকে নিয়মিত এক চুঢ়াস্ত অবক্ষয়ের 
পথে নিয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হ'ল আমাদের সামাজিক মৃল্যহীনতা। এবং 
আমরা যতক্ষণ এই মৃল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে না পারছি_-ততক্ষণ পর্যন্ত 
'শক্ষাক্ষেত্রে যত পরীক্ষা-নিরীক্গাই চলুক না কেন তা কখনোই সার্থকতায় উত্তীর্ণ 
হতে পারবে না। স্বতরাং এই মুহজর্ঠ সর্বাগ্রে প্রয়োজন হ'ল সামাজিক, 
যুল্যবোদপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আর এই প্রতিষ্ঠার কাজে ইতিহাসের ভূমিকা! 
অনন্য সাধারণ । কারণ ইতিহাপ তো হ'ল সমগ্র মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক যৌগ 
উত্তরাধিকার | 

তাই আজ দেখি সর্বদেশে শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট শুর পর্যস্ত ইতিহাস আবশ্ঠিক 
বিষয় এবং পরবত্তা স্রেও একটি এচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইতিহাসের স্থান স্বনিিষ্ট। 
আমাদের দেশেও সাম্প্রতিক কালে কোঠারী কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তাতেও, 
ইতিহাসের এই ভূমিকার কোন পরিবঙন ঘটে নি। 


॥ বিষ্ভালয়ের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ॥ 


আবশিক হোক আর এচ্ছিক হোক বিগ্ভালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্কবান সম্পকে 
যখন আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকতো না, তখন আমাদের বিবেচা, বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন করে কোন্‌ কোন্‌ লক্ষ্যপূরণেব উদ্দেশ্টে ইতিহাসকে ব্যবহার করা হবে। 
আলোচনার স্ুবিধের জন্য আমর] বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে ভাগ করে 
নিই প্রাথমিক, গাধামিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক | কোঠারী কামিশন্‌ ঘষে নতুন শিক্ষা 
কাঠামোর কথা বলেছেন সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়িত্বকাল 
বর্তমান শিক্ষা কাঠামে' সাত বা আট বৎসর । এই সময়কে আবার দুটো ভাগে ভাগ 
করা হয়েছে-_নিষ্ন প্রাথামক ও উচ্চ প্রাথমিক । আমাদের করা প্রাথমিক ভাগটি 
কোঠারী কমিশনের নিম্ন-প্রাথমিক স্তর পর্যস্ত বিস্তীত। এরপর কোঠারী কমিশনের 
মাধ্যমিক ত্র, সেক্ষেত্রেও উপ-বিভাগ দুইটি, ঘথাঃ নিয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক । 
আমাদের মাধ্যমিক ভাগ বলতে বুঝায় কোঠারী কমিশনের উচ্চ প্রাথমিক ও নিয় 
মাধাযিককে যুক্ত ভাবে । হৃতরাঁং এই শুর বিস্তাসের উপর ভিতি করে এবার আমর; 
পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হু'ব। 


বিষ্ভালয়ের পাঠ্য স্থচীতে ইতিহাসের স্থান ৬৯ 


॥ প্রাথমিক ভর । 


এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা হ'ল আট থেকে দশ। তাই এই শ্ুরে ইতিহাস 
শিক্ষার লক্ষা স্থির করার কালে আমাদের এই বণ.সীমার কথ! মনে রাখতে হবে। 
এখন শিক্ষার্থীরা কল্পন৷ প্রবণ ও কৌতুহলী । কিন্তু তারা যুক্তিবাদী চিস্তা-চেতনায় 
সক্ষম নয়। তাই এই স্তরে ইতিহাস চর্চার প্রথম লক্ষ্য হবে, ইতিহাস 
সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহশীল করে তোল।। তারা আগ্রহশ্রীল হবে 
যদি ইতিহাসকে এখন গল্প বলার ভঙ্গিমায় পারবেশন করা যায়। অন্ততঃ ভার! 
এখন এটুকু বুঝুকে যে তারা যে দেশে বাঁপ করে সেই দেশেরও এক দীধ পুরানে। 
ইতিহাস রয়েছে য1 তাদের জানতে হবে বুঝতে হবে। 

দ্বিতীয়ত: অতীতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের কাহিনী তাদের জানতে হবে। লক্ষ্য 
হবে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্ততঃ ভাল-মন্দের তারতম্য 
বিচারের চৈতন্যোদয় ঘটুক। মানুষের সংসারে মান্থষেরই মঙ্গল করতে গিয়ে 
মহাপুরুষেরা যে কত বাধ! বিদ্ব পেরিয়ে এসেছেন, কত তাঁগ অক্ান ব্দনে যেনে 
নিয়েছেন, কত ঝড়-$ঞ্চা সহা করেছেন__এটুকু শিক্ষার্থীরা অনুভব করুক। 


সহজ-সরল-অনাড়ন্বর ইতিহাসই হ'ল এই স্তরের ইতিহাস । 
॥ মাধ্যমিক তর ॥ 


এই স্থরে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীম! হ'ল এগারে| থেকে চৌদ্দ বা পনের বংসর। এখন 
শিক্ষার্থীর কৈশোরের কিশলয় তুমশঃ পণে পরিণত হতে চলেছে যৌবনের শ্রামল- 
গৌরবে । ক্রমশঃ তারা এখন বাস্তবমুখী, তাদের চিত্ত] শক্তি ও স্মৃতি শক্তি ক্রিয়াশল। 
তার্দের মধ্যে ক্রমশং এসে যাচ্ছে নিজন্ব পরিবেশ সম্পকে সজাগ সচেতনতা | স্রতর।ং 
এই মানদ্মসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই এখনকার ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ 
করতে হবে। 
গ্রই স্তরে ইতিহাসকে অধিকতর আকর্ষণীষ্ করে তোলার উদ্দেশ্যে 
ঘটন! ঠিক যেভাবে ঘটেছিল সেইভাকে বিবৃত করতে হবে। লক্ষ্য 
রাখতে হবে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন বিবর্তনের ধারাটি 
অনুভব করতে পারে, সমসামস্সিক ঘটন1, আন্তর্জীতিকত। ও কার্ষ-কারণ 
সুত্রে ইতিহাসকে গ্রথিত করতে পারে । তাছাঁড। গণতান্ত্রিক নাগরিকতা 
কী বিকশিত করবার জন্য যেমন স্কানীয় ও জাতীয় ইতিহাস পাঠ 
হবে তারই সঙ্গে বিশ্বজন।নতা বোধও যাতে উপেক্ষিত ন। হয় সেইজন্য জাতীয় 
ইতিহাস পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রসঙ্গও উত্থাপিত হবে । 
এই স্তরে আর একটি দিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । তা হ'ল এই আুরের সঙ্গেই 
সাধারণ শিশ্গার স্তর শেষ হবে। এমন হতেই পারে যে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী এই 
৬ ২ 


২৬৩ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


করের শিক্ষা সমাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র জীবন সার্চ করবে । কিংবা তা না 
করলেও পরবর্তাঁ স্তরে ইতিহাস হকে এচ্ছিক বিষয় যা প্রায় বিশেষীকরণের পর্যায়তুক্ত 
হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠ এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে 
যাতে একদিকে এই বিষয়ের অমূল্য অবদান থেকে কোন 

বঞ্চিত ন] হয়, তেমনি অন্যর্দিকে ইতিহাসকে উচ্চ শিক্ষা! লাভের উপযে'গী 
করে গড়ে তুলতে হবে। 


॥ উচ্চমাধ্যমিক স্তর ॥ 

এক্ষণে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবে বয়£সদ্ধিকালে উপনীত । এই সময়ের যে এক 
অদ্ভুত মানসিকতা তার পরিচর্যা হবার মত প্রচুর সন্তার ইতিহান থেকেই সংগৃহীত 
হতে পারে। ন্ুদুরের সান্নিধ্য লাভ,অদৃশ্যাকে ইন্জ্রিয় গ্রাহা করে তোলা” 
বিশ্বব্যাপী সখ্যতার প্রসার-_ব্য়ঃসন্ধিকালের এইসব প্ররত্ডি অনাম়্াসে 
ইতিহাস মিটিয়ে দিতে পারে । 

তাই এই স্তরে ইতিহাসকে হতে হুবে যুক্তিবাদ্দী মননশীলতায় প্রাজ্ঞ 
ও তীক্ষ সমীজ-দ্রষ্টা। খক্ষার্থীর সীমাহীন কৌতুহল নিবৃত্তির জ্বন্ত ইতিহাসের 
পদ্ধতির সঙ্গে ষেন তার পরিচয় হয় তেমন স্থযোগ স্যষ্ি করে দিতে হবে। এক কথায় 
এই স্বরে এ্থমে ইতিহাসের মৌল লক্ষ্যকে বাস্বাঘিত করতে হবে। তারপর ইতিহাস 
পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি বৃত্তির যথাযণ বূপায়ণ করতে হবে। সবশেষে 
উচ্চতর পর্ায্ে ইতিহাস চর্চার উপযোগী করে তোলার জন্য বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাদের অবহিত করতে হবে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
ইতিহাসেন্র পাঠ্যক্রম 


॥ বিষয়-মংকেত ॥ 


ভূমিকা পাঠ্যপ্রম বচনার বযেকটি সাধারণ 
নীতি_ বিষষ-বিন্যাস সম্পকাঁত কয়েকটি পদ্ধন্তি_ 
জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি--কালচাব উপক নতবাদ 
_বিষধ সংগঠন সম্পকগত কয়েকটি পদ্ধতি-- 
পশ্চিমবঙ্গের বিছ্াালয় সমূহে নব প্রবাঙতত 
ইতিহাসের পামক্রম | 
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০০৮71701615 
॥ ভূমিকা! ॥ 


বিদ্যালয়ের মামধ্রিক পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের অবস্থিতি সুনিশ্চিত হলে৭ ইতিহাসে 
নিজন্ব পাঠক্রম রচনার কাজটি কিন্ত খুন সহজসাপ্য নয়। করণ ইতিহাসের পাঠাঞম 
রচনার সঙ্গে জভিয়ে আছে কতকগুলো! মৌল সমস্যা যেগুলো আদৌ উপেক্ষণীয় নয়, 
বরং সেই সমস্যা সমূহের যথাযথ সমাধান খুজে পাওয়া গেলে প্রাথমিক কাজই 
আরও জটিলতার আবর্তে যায় হারিয়ে । এই সমস্যাগুলো হ'ল বিষয় নির্বাচনের 
সমন্য্যা ব| 0200)90) ০01 ৪8610061700 27066710019 বিষয়বস্তুর স্তর বিত্যাসের 
সমস্যা বা 01017277001 7560)0067001805115]8 এবং বিষয়বস্তুর সংগঠনের পমস্যা 


ব। 02010190201 07080181011 1270৮61818, 
॥ বিষয় নির্বাচনের সমস্তা। ॥ 
| 7১109101910 ০0: 00107602170 0)1259015961017 ॥ 
প্রথমেই আস! যাক বিষয় নিরাচনের সমস্ত| প্রসঙ্গে । ইতিহাসের লর্মক্ষেত্র 
যেমন ব্যাপক তেমনি বিস্তৃত। বিগ্ন-প্রসঙ্গ, জাতীয়, স্বানীয় ও আঞ্চলিক প্রসঙ্গ 
- এর কোনটাকেই ইতিহাসের পরিধির বাইরে রাখা যায় ন| | 
বিষয়-বৈদিব আবার যেমন আছে রাজনৈতিক ইতিহাস তেমনি আছে অর্থ- 


নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এর কোনটার যূল্যই আমর! লথু করে 
দেখতে পারি না। 


৬২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধাতি 


তারপর রয়েছে বিগ্ভালয়ের বিভিন্ন স্তরে মানসিক গঠনের বৈচিত্র । এই 
বৈচিত্রকে অবজ্ঞা করেও পাঠ্যক্রম রচিত হতে পারে না, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা 
যখন মনোবিজ্ঞানকেই ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 

এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মূল্য ও উপযোগিতার সমস্যা । একদিকে 
শিক্ষার্থীকে যেমন বিখজনীনতার আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ করতে হবে তেমনি অন্যদিকে “তার 
মধ্যে দেশা গ্রবোধও জাঞ্ত করতে হবে । এরই ফাকে ইতিহাসের 
কার্ঁ-কারণ স্ুত্রটিও স্পষ্ট করে তুলতে হবে। আবার শিক্ষার্ধাকে 
সমপাময়িকতার সঙ্গে পরিচিত করাতে হুলে প্ররূত ঘটন। ও উর্বর 
কল্পনা এবং যথার্থ বাস্তবত] ও উদ্দেশ্তমূলক প্রচারের মধ্যে প্রভেদটুকু আবিষ্কার করার 
পদ্ধতিও শিক্ষার্থীকে জানতে হবে । 

সবশেসে যে বাস্তব পরিস্থিতি আমরা কখনো বিস্মৃত হতে পারি ন। 
তা হ'ল: বিগ্বাণয়ের শিক্ষাকালের সামগ্রিক পৈর্ঘ, বিতহল স্তরে ইতিহাসের জন্য 
নিটি? সময্নসীমা, শিক্ষোপকরণের লভ্যতা এবং ত। ব্যবহারের 
দযে।ন, সুযোগ্য শিক্ষকের উপস্থিতি প্রভৃতি । এসব উপাদানের 
উপর ইতিাসের পাঠারুম রচনার সমস্ত। বলাংশে নিঠরশীল। 


মূলা ও উপষোগিতার 
নমস্ঠা 


বাণ মমস্যা। 


॥ বিষয়বস্তুর স্তর বিন্যাসের সমস্ত ॥. 


নিবাচিত বিষয় বস্তকে বিদ্ভালষের বিভিন্ন স্থরে বিভক্ত কর।--এও এক কণিন 
পমন্ঞা | 'ণই ক্ষেত্রে সবাগ্রে লক্ষ্য করতে হবে বিষয়-বস্ত যে স্তরের জন্য বিন্যাস্ত 
হ'ল সেই বিষষ্ব-বস্ত সেই স্তরের উপযোগী কি না!। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক 
মান।সক খাঠগামোর উপর ভিত্তি করেই বিষর-বস্তর স্মর বিস্তাস হওয়া উচিত। আবার 
এই কাঁঞ্জ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকে সযত্ব নজর রাখতে হবে। তা! হ'ল, 
এই নীতি অনুসারে বিষয়ণস্তব স্র বিশ্তান কবতে গিয়ে ধেন ইতিহাসের 
নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাছিকতার ধর্ম এবং ইতিহাসের কার্ধ-কারণ-সুত্র- 
উপেক্ষিত না হয়। তাহলে আমরা ইতিহাসেব যূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'ব, 
হাসের মর্রধাণী হবে অবহেলিত। তাই ইতিহাদের বিষয় বস্তর ম্তর বিন্যাসের 
প্রশ্ন নিয়ে কটি হয়েছে নানান মতবাদের । সেইসব মতবাদ আমবা পরবর্তী কালে 
আলোচন। করছি। 


॥ বিষয়বস্তর সংগঠনের সমস্তা ॥ 


অন্যান্য সমস্তার অনুপাতে বিষয়বস্তর সংগঠনের সমন্যাটি জটিল নয়। যদি বিষয় 
বস্ত স্থচিস্তিত ও স্থনিশ্চিত ভাবে নির্বাচন করা যায় এবং যদি সেই বিষক় বস্তর স্তর 
বিন্তাসের সমস্যার মীমাংসাঁও হয়ে ঘায় তবে বিষয়বস্তর সংগঠনও প্রয়োজনভিত্তিক 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৬৩ 


হতে পারে । তবে এই প্রসঙ্গে এ একটি কথাই আবারও উচ্চারণ করতে হচ্ছে । 
তা হ'ল শিক্ষার্থীর মানসিকত1। এক্ষেত্রেও এই মানসিকতার প্রতি স্থবিচার 
একাস্তই বাছ্ছিত। 

॥ পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি সাধারণ নীতি ॥ 


| 10110010125 101: 05017010010]00, 05010500000 ॥ 

 পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি স্থন্দর তুলনার মধ্য 
'র্ঘয়ে বল হয়েছে 2 48000 00217100100) 500010. 1959 0109 ড175098 01 $ 
£০০৫ 00099. 16 0211860 100 00108131917) ₹911-019/0199, 60010071869 60 265 
10081165, 07939106106 % 88109811019 208 010191]5 80098181009, 0010110061102 
10 0109লায 11)100৭ 60 019 0.)85101115 018 1011 1117 [00 61)099  ৬৮1)0 119 017 
॥* এই দিক থেকে ইতিহাপেব পাঠ্যক্রম রচনাকালে যেন কয়েকটি সাধারণ নীতির 
সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে সেদিকে আমাদের তৎপর থাকতে হবে। সেই সাধারণ 
নাতিগুলো হ'ল £-_ 

(এক) এই পাঠ্যক্রম যেন ইতিহাস পাঠের মৌল লক্ষ্য পূরণের 
সহায়ক হয । পাঠ্যক্রমে এমনসব বিষয়ের সলিবেশ কব। হবে যা ইতিহাস 
চর্চাকে তাৎপর্য মণ্তত করে তুলবে । 

(ছুই) পাঠ্যক্রম প্রণয়নে যেন ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা 
অব্যাছত থাকে । 4709 015৮ 01608 100002%0 7509 08 009108601৫1 
ঢণেজ 08১৮ এই ০6] শব্দটি সীমাহীনতার প্রতীক । যেদিন আমাদের অগ্রগন্তি 
“্ধ হয়ে যাবে সেদিন ইতিহাসও তার চলার ছন্দ হারিয়ে 'জঙে রূপাস্তরিত হবে 

(ভিন) পাঠ্যক্রম রচনাকালে শিক্ষার্থীর মানসিক গ্রহণ সামর্থ্য ও 
(বিবেচনা করতে হুবে। এদিক থেকে পাঠ্যক্রম প্রণেতার বিবেচা হ'ল, |শক্ষাখী 

কতটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং কতটু$ তার গ্রহণ করা উচিত। 
শিক্ষার্থীর মানসিকতা প্ররুতপক্ষে যাদের উদ্দেশ্টে এই পাঠ্যক্রম রচিত তাদের প্রয়োজণ 
সিদ্ধ হলেই পাঠ্যক্রমের সাফল্য স্ছচিত হবে । 

(চার) বলা হয়েছে 70890 55079180100, 01086 195/1169 9119 1718601 
1100, 1) 0£909317206 8009786100৭. সত্যাজমন্ধান যদিও ইতিহাসের প্রধানভখ 

. লক্ষ্য তবু ইতিহাদের সত্য চিরকালীন সত্য নয়, আপেক্ষিক 
পবিবর্তনশীতার  সত্য। আর এটাই স্বাভাবিক | কারণ এঁতিহাঁিক মেন অন্তর 
কিনি প্রহরী অতীতের সদ্ধানে। তাই আজকের গৃহীত সিদ্ধান্ত 
আগামীকাল বাতিল করবার প্রয়োজন স্বভাবতঃই আসতে পারে । এই পরিবর্তনের 
প্রতিফলন যেন ইতিহাসের পাঠযক্রমেও থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে । 
তাহলে শিক্ষার্থীর। ইতিহাসের প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার স্থঘোগ 
পাবে। 


৬৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


(পাচ) পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে যেন বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি ন! ন্‌ 
অর্থাৎ পুরজ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানের আবার বর্তমান জানের 
সঙ্গে পরবর্তী জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের| 
মধ্য দিয়ে পরিস্টট হয়। 


ূ 
॥ বিষয়-বিন্যাস সম্পকিত কয়েকটি পদ্ধতি ॥ 


পাঠ্যক্রম রচনা সম্পর্কে যে নীতিগুলির কথ! উল্লেখ করা হ'জ। তার ভিভিতে 
তাত্বিক দিক থেকে কতকগলে! পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয় । এবার আমর] এই. 
পদ্ধতি্লে। নিয়ে মআালোচনা করব । 


॥ জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি ॥ 


॥ 7810951:910171091] 1$1০0700 ॥ 


বিভিন্ন সুরে সংহতি 
সাধন 





ইতিহাসঙে| মান্তষেরেই উত্িহাপ আর মে মানব গোঠীর মধ্যে ধারা অধিকতর, 
কর্ম ক্ষমতাধ পবিচয় দিয়েছেন গার! মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় অবদান 
বেখে গিষেছেন তাঁদের জাবন-পৃত্তান্তের পর্যালোচনাতে। 
প্রকারান্তরে ইতিহাসের পর্ালোচন|। এই বক্তব্য থেকেই 
জন্ম হ'ল জীবনী-নিখ্িক পঞ্গতির 

এই পদ্ঘতির এৃহ্ণাতি হযেছল প্রাচীন কালেই। বনু পূর্বেই গ্রৃতার্ক বলেছিলেন, 


“ঢু [1] 1701101৮111 1৮3 81007117259 12506 টি 90816 85 0 00986986 হাও। 


মে'ণ তত 


হি 


রুূশোও তার এমিলের ইতিহাস চর্গায় জন্য জীবনী পাঠই সর্বোত্কুষ্ট পন্থা বলেই চিহিত 
করেছেন; উনাবিশ শতাব্দীর প্রথমাধের মধ্যে এই পন্থা 
টন উউবোপে! ইবঠশন দেশে অল্গত হতে থাকে । তথাপি এই 
পদ্ধতির প্রনস্তন ছিপেনে বণর্লাইলই সমধিক পরিচিত। 
কাঁলাইলের মতে 21৮1৯00201৮ হাজতে 1 80001770)1181)51 118 01815 
৮0০0 8 8 1১01৮০00010) 1)18011010000 009 ০১০১৮* তার বিশ্বাস প্রত্যেক 
মহামানবই তার সময়ের যোগ্যতষ প্রাতিনিধি। প্রতিটি এঁতিহাসিক 
খটনাবলী তাই মং1খানবদদের ক্যভে:র মধ্য দিয়েই সাফল্য অর্চন করে। ভিক্টর 
কাজিন তাই বলেছেন) “55 200 ৪ডঃ এ 8500. 2909500 
17008210১,  পারিপাখিকতার প্রপ্ততি যতই থাঁকক ন] কেন 
মহামানবের উদ্ভোগ ব্যতীত নিচ্ষল হয়ে যায় যেমন ডঃ স্পাকঝের ভাষা 
0,০09 10810090006 1030 8619 18 18111091685 11150050185 €1৪-১ অতএব 
জীবনী চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষাণীর সম্মুখে ইতিহাসের স্বব্ষ উদ্ঘাটন করা যেতে 
পারে। 


কাঁলাইলেন মম্বাদ 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৬৫ 


॥ এই পদ্ধতি প্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তি ॥ 


এই পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে প্রথম বক্তব্য হ'ল সকুমার মতি শিক্ষার্থীদের পঙ্থে 
ইতিহাসের বিষৃত্ভ চেতনাকে উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য নয়। 
কিন্ত একজন ব্যক্তি বিশেষের কার্থ-কলাপ তার্দের পক্ষে শুধু 
(সহঙ্গ-বোধ্যই নয়, হাদয়-গ্রাহও বটে। 
| দ্বিতীয়ত: বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় বীর পূজার প্রবণতা 
' অতিশয় স্বুষ্পষ্ট। জীবনী পাঠ তাদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্পূর্ণ মানসিক চাহিদাকে 
সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। মহামানবর্দের জীবনী পাঠে তারা 
(এতটা আপ্লুত হয় ষে মহাপুরুষদের সাফল্যে তারাও আনন্দে উচ্ছুসিত হয়, আর 
ব্যর্থতায় বেদনায় উদ্বেলিত হয়। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে এমন একাম্ববোধই তো 
সাফল্যের সূচক । 

তৃতীয়ত; জীবনী পাঠের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর নীতি-শিক্ষার 
সুত্রপাত হতে পারে। হৃদয় বৃত্তির প্রঘারতা, মানসিক উন্নতি ও চরিত্র গঠন 
&তিহামিক জীবনী পাঠের তাৎপর্য এখানেই । 

চতুর্থতঃ মহাঁপুরুষের জীবনী বহুলাংশে এতিহা দিক বিতর্কের উধ্বে। 
ফলে শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞান পরবর্তাকালে মিথ্যে প্রমাণিত হবার সুযোগ এতে 
অত্যন্ত সীমিত। 

পঞ্চমত; জীধনী' চর্চার মধ্য দিয়েই ইতিহাসকে শ্রেণীকক্ষে জীবন্ত 
করে তুলতে পারা যায়। যে অতীত দৃশ্ঠ নয়, স্পর্শনীয়ও নয় তার সজীব 
ন্পন্দন ও স্পর্শ শিক্ষার্থী পেভে পারে জীবনী পাঠের মধা দিয়ে । 


| 
রি জীবন সহজবোধ্য 


॥ এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে যুক্তি ॥ 


প্রথমতঃ মানব সভ্যতা হ'ল বিশ্বমানবের যৌথ স্থষ্ি এবং যৌথ 
সম্পাত্ত। কেবল মহামানবেরাই নয়, কত অগণ্তি জানা-অজান। মাল্ষের মৃত্াঞুয়ী 
| অবর্দানের ফলেই গড়ে উঠেছে এই সভ্যতা ইতিহাস তাঁর 
৷ জখণতাস্তিক বিস্তারিত খবর রাখে ন1। কিন্তু রাখে ন। বলেই এই সভাতার 
বিবনে একমাত্র মহাপুরুষেরাই সত্যি__এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত। ঘাটে 
তাই এই পদ্ধতিকে অগণতান্ত্রিক বলে চিহ্ছিত করেছেন । 
দ্বিতীয়তঃ মহ্ামানবেরাও তাদের সময়েরও যথাযোগ্য নন। ঘাটে 
এই প্রস্টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “"[5617 দা ৫2980068৪ 
মহাপুকবেরা যোগ্য ৪10তয89 01786 609 89 8 80059 6126 9,979£8 17010080169 
প্রতিনিধি নন | 0? 80917 6170095. 10095 85 0805%115 190818 ৪0 
00581009115 209৮8.) অর্থাৎ মহাপুরুষেরাও কখনো সীমাবন্ৃতার উর্ধ্বে নন | 
ইতি-শিক্ষণ_৫ 


৬৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তৃতীয়ত: মহাপুরুষের! মহান্‌, কিন্তু তাদের মহত্ব তো সর্বপ্লাবী নয়। 
সমাজ জীবনের যে বিচিত্র ও বহুমুখী গতিবিধি তাঁর সমগ্রতার 
মহাপুরুষের মহত্বের রূপকার মহাপুরুষেরা হতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথ তো তার 
সীমাবদ্ধতা নিজন্ব ক্ষেত্র সম্পর্কেই শ্বীকার করেছেন “জানি, আমার কবিভা/ 
গেলেও বিচিত্র পথে/হয় নাই সে সর্বত্রগামী/ |” 
চতুর্থত: কেবল জীবন-ভিত্তিক পদ্ধতি ইতিহাসের ধারাবাহুকতাকে 
বিদ্বিত করে। ইতিহাসে এমন সময় স্বাভাবিক ভাবেই আসে 
যখন সেই সময়কে প্রতিফলিত করার মত মহাপুরুষ থাকেন না। 
এই পদ্ধতি অনুসারে, এই সময়কে তাহলে আমাদের বাদ দিয়ে 
যেতে হয়। কিন্তু ডা কখনোই বাঞ্ধিত নয়। 
পঞ্চমতঃ শিক্ষার্থীর যে বীর পূজার প্রর্শতা জীবনী পাঠের পদ্ধতিকে উৎমাহিত 
করেছিল সেই প্রবণতাঁকে অত্যধিক প্রশয় দিলে তা 
এত্যাথিক বীর পুজার শিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট 
হি প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে। অন্ততঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
এই অভিমত। 
ষঠত: শিক্ষার্থীকে সময় সচেতন করে তোলাও ইতিহাস পাঠের 
সময়-জ্ঞান বিকাশে অন্যতম লক্ষ্য । কিন্ত জীবনী পাঠের ষধ্য দিয়ে সঠিকভাবে 
বাধা এই সচেতনতা জ*গ্রত করা ধায় ন1। 


! এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পকিত সতর্কতা! ॥ 


সম্মালোচন যাই হোক, জীবনী-ভিত্তিক পাঠের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হবার 
কোন কারণ নেই। আবার এই পদ্ধতির ব্যর্থতাগুলিকেও অবজ্ঞা করবার নয়। 
স্থতরাং প্রশ্ন হ'ল কিভাবে সতর্ক হলে আমরা! এই পদ্ধতির ব্যর্থতাকে কমিয়ে আনতে 
পারি। 

প্রথমত: শুরুতেই কোন্‌ কোন্‌ মহাপুরুষ পড়ানে। হবে তা স্থির ন! 
করে আগে ঘটনাবলীকে বাছাই করতে হুবে। তারপর সেই ঘটনাবলীকে 
পরিন্ফুট করবার জন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। 
প্রথম ঘটনা নির্বাচদ জনগণ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, 13106280175 080 00. 616 15016 
3 20800 10029 10189001108] 10 100810106 16 0009 0708570101081) £:000106 1006 
81008 95806828609 608 9590065 8000৮ 2:06) 800 10 86005108 10362. 979৮ 
01 &]] 8৪ 10060, 

দ্বিতীয়ত: কেউই যেহেতু তার সময়ের সর্বদিকের পরিচয় বহন করেন না, 
ভাই সমাজের সাবিক পরিচয় দেবার প্রয়োজন অন্সারেই ব্যক্তি নির্বাচন 
করতে হবে। 


ইতিহাসের ধারা- 
ধাহিকতায় বাধা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৬৭ 


তৃতীয়ত: একজন ব্যত্বিজীবনে প্রতিষ্ঠিত হন কখনোই কুস্থমান্ডীর্ণ পথ বেয়ে 
নয়। ত্বাকেও অনেক বাধ! বিশ্ব পেরিয়ে আসতে হয়। স্থতরাং 

সমগ্র পরিচয় বহনকারী কোন ব্যক্তির ভীবনী পাঠকালে যেন তার প্রতিবন্ধকতার পরি5য় 
পরিচয় মেলে তেমন ব্যক্তিদেরও নির্বাচন করতে হবে। 

চতুর্থতঃ জীবনীর অর্থ যেন ঠাকুরমায়ের ঝুলি হয়ে না যাম্ব সে 
ৃ জম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে । মনে রাখতে হবে 
সাজভিত্তিক বাজি. আমরা এক ব্যক্তি জীবনের সেই দিকগুলে! সম্পর্কেই আগ্রহাম্বিভ 
পিরিচয় যে দিকগুলো বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে গ্রভাবান্বিত করেছিল। 
ভাই জীবন-কাহিনী নির্বাচন কাঁলে আমাদের এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। 

পঞ্চমতঃ জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে 
'ষে শূন্যতার স্থপ্টি হবে, তা৷ বিবরণ দানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে হবে । 
।. ষষ্ঠতঃ প্রাথমিক স্তরে জীবনীভিত্বিক পদ্ধতি ইতিহাস চর্চায় বিশেষ উপযোগী 
(হলে পরবর্তী স্তরে এই পদ্ধতিকে সহায়ক পাঠ রূপেই গ্রহণ করতে 


ৰ হবে। কারণ "0০ 01089001081 00610700219 1005889989৫ 
প্রবর্তা স্তরে সহারক 


পাঠ 
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॥ কালচার-ইপক্‌ মতবাদ ॥ 
|| 007010016 700011106015 ॥ 
ইতিহাসের বিষয়বস্ত নির্বাচন "ও সংগঠনের ক্ষেত্রে কালচার ইপক্‌ মতবাদ 
এক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি । বহু পুবে এই মতবাদে জন্ম হলেও এর তুলনা 
যূলক প্রয়োগ এক সাম্প্রতিক ঘটনা । এই মতবাদ সম্পর্কে প্রথম 
দিলার বলেন হার্বাটের শিষ্য জিলার। কিন্ত জিলার নির্দেশিত পথে 
ইতিহাস পাঠন ও পঠন সম্ভব ছিল না। ইতিহাসে এই তত্বের প্রয়োগ ভিশ্রমুখী। 
ইতিহাসে এই মতবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে ছ'রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম 
ব্যাখ্যা স্ট্যান্লি হলের । তিনি বলেছেন মানবসভ্যতা ক্রমবিকীশের থারা- 
বাহিকতার বিভিন্ন স্তরের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের 
০০০০ পাঠ্যক্রম রচনা কর! হবে। তার কারণ সভ্যতার পাঠ্যক্রম 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্ক্তি-মাশ্গষের ক্রমবিকাশের এক অপূর্ব সঙ্গতি রয়েছে। ঠার 
মতে, মাতৃগর্ভে শিশুর জীবন যেন জন্জীবের অধ্যায়। তারপর শিশু ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারী 
ও স্বার্থপর, এই স্বর যেন আদিম মানুষের বর্বর ভ্বীবন ধাপন প্রণালীরই অন্থরূপ। 


৬৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ূ 

তারপর শিশু হামাগুড়ি দেয়, মারামারি করে । এট। হ'ল গুহাবাসী মানুষের জীবন- 
যাত্রারই রোমস্থন। একটা সময় শিশু রক্ত, আগ্জন ইত্যাদি গল্প শুনতে ভালবাসে! 
এই ভালবাসা! যেন তার ঘষে রক্ত পিপাহন বর্বরতার উত্তরাধিকার তারই এক অদ্ভুত 
মনোবিজ্ঞানী তৃপ্তিবোধ। তারপর ক্রমশঃ শিশ্বর যুক্তিবোধ প্রবল হয়, স্ঞজন নীল শক্তির 
বিকাশ হতে থাকে | এটা হু'ল মানব সভাতার পরিপূর্ণতার স্তর। 

এইভাবে শিশু তার নিজের জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিভিঃ 
স্তরকেই অতিক্রম করে আলে। তাই স্ট্যান্লী হলেব অভিমত হ'ল, ইতিহাের, 
পাঠক্রম যদি সঙ্গতির দিকগুলোর অনুদারা হয় তা হলে ইতিহাদ শিক্ষ। 
হবে মনোবিজ্ঞান সম্মত। স্থতরাং হলের স্থপারিশ হ'ল, প্রাথমিক স্তরে পাঠা। 
হবে প্রাচীন ইতিহান, তারপর মধ্য যুগের ইতিহ!স আর উচ্চস্তবে আধুনিক ইতিহাস || 

দিতীয় ব্যাখ্যার প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক লরী। তিনি স্পষ্ট করেই 
বলেছেন £ 0০ 01011017933 01 191460:ড 153 1006 177 6069 08110.) 6119 ০0510000 
01 01805 102 6108 70৩, 639 50261510004 01 1018601107৮ 809 5006] 
90৭ 0109 100 000092. 01 1913601: 10£ 60৩ 12090. তিনি তার এই বক্তব্যকে 
দা করিয়েছেন এক তব দিয়ে। তিনি হলের সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্তরে 
কথা না বলে বললেন এঁতিহাসিক চেতনার ক্রমবিকাশের 
স্তরের কথা । তিনি বলেছেন, এতিহাসিক চেতন! বিকাশের 
তিনটি স্তর। প্রথম শুর গল্প, উপকথা ও রোঁমাঞ্কর কাহিনীর । দ্বিতীয় শব 
হ'ল সমালোচনা! নির্ভর | তৃতীয় "তর বিজ্ঞান ধর্মী। ইতিহাস-চিস্তার এই 
ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের পাঠক্রম রচনা করতে হবে। কারণ 
লরীর অভিমত অনুসারে, 4900136075 ০%0 1506 199 196,501580. 1)190075 6০ ০0 
05920 86 609 989 01 98959063301 13 01015 0081618]115 50১ 1006 16 080. 8198 109 
৪0. 9010, ৪) 07:910)8 800. ৪ 80106. 

যাই হোক এই মতবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা শিক্ষাবিদ্দের আৰ্‌ঃ 
করেছিল। কারণ এই মতবাদে শিক্ষার্থীর ইচ্ছে”_অনিচ্ছে, আগ্রহ-আকাক্ষার প্র 
মর্যাদা শারোপ করা হয়েছে । কনেস এই মতবাদ নিয়ে বাস্তব প্রয়োগের পরীক্ষ।- 
নিরীক্ষাও চালিয়ে ছিলেন। 

কিন্তু এই মতবাদ সমালোচনার উর্ধে নয় । যার! এই মতবাদের বিরোধীতা করেন 
তাদ্দের বক্তব্য হল £ 

প্রথমতঃ শিশু যখনই জন্মাক না কেন, শিশ্ত শিশুই । আর বর্বর যুগের হলেও 
তখনকার মানব একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি। তাই জন্নন্‌ বলেছেন 
“41 80016 885526 চা1)969597 1218 96589 ০01 00109 15 
৪666: 511 90 83016 900 9 01010, 10079%07- 2000 80. 1৭ 


৪189: 811 0118. সুতরাং উভয়ের মধ্যে মিল অমিলের সন্ধান তো এফেবারেই 





সরীর মতবাদ 


শিশু ও পুণ বয়স্থ 
বাত্তর ব্যবধান 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ভন 


ঘকারণ। দ্বিতীয়ত: সকল জাতি ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একই ধারা 

গনুসরণ করে চলে না। তাহলে আজকের সভ্য সমাজ্জেও অনুন্নত সম্প্রদায় 

জানি? বলে কিছু থাকতো! না। তৃতীয়ত: সমগ্র মতবাদ বড় বেশী 
কল্পনা-নির্ভর। বাত্ব-পরিস্টিতির সঙ্গে এই মতবাদের সঙ্গতি 

ধু'জে পাওয়াই অত্যন্ত কষ্টকর। 

কিন্ত এইসব সমালোচনা সত্ব এই মতবাদ একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। এই 

'মতবাদেই ইতিহাস পঠন-পাঠন ব্যবস্থার কতকগুলো! স্ববিধে হয়। 

| প্রথমতঃ এই মতবাদের সারাৎসারট্ুকু &হণ করেই শৈম্বাবস্থা থেকে বাল্যকাল 

পর্যস্ত ইতিহাসের পাএ)ক্রম রচনার কাজটি সহজতর হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই মতবা॥ 

প্রবতিত্ হবার ফলেই ইতিহাস কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের 


[ঠা্রম রচন!র মাধ্যমের পরিবতে তাকে আরও বাস্ুব ও কর্মভিত্তিক করে তোলার 

বাতৰি ও উদ্যোগ আরম্ভ হয়। স্টটি ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে 
কর্মভিত্তিককরার একটি অবিস্মরীয় অবদান। তৃতীয়তঃ ইতিহাস চার ক্ষেত্রেও 
মক শিক্ষার্থীর অভিরুচিকে মর্যাদ! দেবার 'প্রয়েংজনীয়ত। এই মতবাদ 
ক নিজ থেকেই স্বীকৃতি পায়। চতুর্থত; এই মতবাদ থেকেই অনুসৃত 


হয় যে ইতিহাস শিক্ষকের পক্ষে কেবলমাত্র বিষয় বস্ত সম্পর্কে 
পাত্ডিত্তয অর্জনই শেষ কথ। নয়, ইতিহাসকে জীবস্ত, বাস্থব ও ক্রিয়াশীল করে তোলার 
জন্ত তাঁর নৃতন্‌ বিদ্যা সম্পর্কেও কথক্চিৎজ্ঞানার্জন কর! অতীব প্রয়োজনীয় । 


॥ বিষয়-সংগঠন সম্পকীতি কয়েকটি পদ্ধতি ॥ 


বিষয়বন্ত নির্বাচন করা হয়ে গেলে পরব প্রশ্থ, কি ভাবে বিষয়বস্তকে সাজালে 
হাঁশিক্ষার্থীর কাছে হদয়ঞাহী হয়ে উঠবে। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে জন্ম 
হয়েছে কতকগুলে। পদ্ধতির । এবার আমর সেই পদ্ধতিগুলে৷ আলোচন। করব। 


॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতি ॥ 
|| 010101709109£105]1 17112015001 


সময়ের ধারাবাছিকতাকে অনুসরণ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তকে 
বিন্যস্ত করার যে পদ্ধতি তাকেই বল! হয় সময়ানুক্রমিক পদ্ধতি । এই 
পদ্ধতির প্রবক্তার্দের' মতবাদ কালচার ইপকৃ স্তবাদদের অন্নসারী | তারাও বলেন 
এাচীনকাল থেকেই শিগ্দের ইতিহাস শিক্ষার স্ত্রপাত হওয়! 
স'জ। উচিত। কেননা তাতে শিশুর মানসিকতার প্রতি যথোচিত মর্যাণ। 
আরোপ কর! হবে। এই উদ্দেশ্তে ইতিহাসকে কতকগুলে৷ যুগে বিভক্ত করতে হবে। 
ঘবে লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রই যুগ বিভাগ যেন বেশ বিস্তৃত এবং যুক্তিসিদ্ধ হয়, 
[ন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের ব্যবধানটুকু স্পষ্ট বুঝা ঘায়। 


৭০ ইতিছাস শিক্ষণ-শদ্ধতি 
॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির সুবিধা ॥ 


প্রথমতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে বিষয়্বস্তর বিস্তাস অনেক হজ সাধ্য হয়ে 
যায়। ঘটনার পারম্পর্য আর সময়-চেতনা ঘা ইতিহাস পাঠের 
পহজ বিষয় বিস্তাস. অপরিহার্য সঙ্গ ত1 এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনায়াসে জা গ্রত কর যায়। 
দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতি অনুসারে এক যুগের সঙ্গে অন্ত যুগের সম্পর্ক 
সহজেই শিক্ষার্থীর সম্মুখে উন্মোচন কর! যায । ফলে তারা সুন্দর এতিহাসিন 
তাতপর্য অনুভব করতে পারে । 
তৃতীয়ত: এই পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যালয়ের প্রতিন্তরেই নতুন নতুন বিষয়ের 
সন্গিবেশ করা হবে বলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল কথনে! নির্বাপিত হবে না। 
ফলে আদর্শ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যা অপরিহীার্ধ ভারই ঘোগান হবে অ্ুরান | 


॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির অনুবিধ। ॥ 

প্রথমতঃ যে মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কেই 
সন্দেহে আছে। ইতিহাদ প্রাচীনক।লের হলেই ত হবে সহজ ও সাধারণ আর 
আধুনিক কালের হলেই হুবে জটিল এমন একটি সহজ মিদ্ধান্র 
গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রত্যেক যুগেরই নিঙ্গস্ব জটিলতা রয়েছে, 
নিজন্ব সমস্য। রগ়্েছে এবং দেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও সবার নিঙ্গম্ব, তার সঙ্গে 
অন্ত কেউ তুলনীয় নয় । 

দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র সমক্ানুক্রম ছাড়া বিষয়বস্ত সংগঠনের অন্ত কোন 
নীতি নেই। তাই ইতিহ।স শিক্ষার মধ্য দিয়ে কোন হ্থনির্ধিট লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে 
পৌছে দেওয়া এই পদ্ধতি অগ্নলারে অত্যন্ত ছুঃসাধ্য। | 

তৃতীয়তঃ যেহেতু এক একাট সময়পীম! এক এক শ্রেণীতে অতিক্রম করে যাবে 

ী শিক্ষার্থীরা, এবং যেহেতু সমগ্র নিছ্াালয় জীবনে মেই সময় সীমাব 

বান বিশ্বৃত হবার পুনরালোচনার আর ন্থযোগ থাকে না৷ সেইহেতু 
তিন স্বাভাবিক ভাবেই বছপূর্বে অঞ্জিত জ্ঞান বিস্মৃত হতে পারে। 

চতু'ত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর রুচি প্রবণতার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখার চেয়ে 
সময়াহুক্রমিকতার প্রতি সতর্কতা রক্ষা করা হয় বেশী। 


॥ এককেন্দ্রিক পদ্ধাতি ॥ 


॥ 00100210010 1$050000 ॥ 


সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির উন্টোটাই হ'ল এককেন্দ্রিক পদ্ধতি । এই পদ্ধতি অন্গসারে 
একই পাঠ্য বিষয় ক্রমশ: সরলতা থেকে গভীরতর ও পূর্ণতর 
বিগ্লেষণে অগ্রসর হওয়া! হবে। এই পদ্ধতির দাবী হ'ল, এ ভাবেই 
শিশুর শারীরিক ও মানসিক শ্যরের ক্রমবিকাশের সন্ধে সঙ্গতি রক্ষা করা হবে। কারণ 


আদর্শ সম্পার্ক মতভেদ 


সংজ্ঞা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৭১ 


এ পদ্ধতিতে জ্ঞানবৃত্ের কেন্দ্রে থাকবে শিশু | শিশু ক্রমশঃ বয়োগ্রাঞ্ত হবে, ক্র্শ: তার 
জানবুৃত্তও সম্প্রসারিত হবে। 

কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে কতকগুলো বাস্তব অন্থবিধে প্রতিবন্ধক হয়ে 
ঈাত়্ায়। 

প্রথমত: এই পদ্ধতি অনুসারে ইতিহাস হয়ে ধীড়ায় বছ ঘটনার সমাবেশে 
এক কংকাল যেন, এখানে প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ পাবার কোন স্থষোঁগ নেই । 

দ্বিতীয়ত: একই বিষয্ববস্তর পুনরাৰৃত্তির ফলে বিষয্ববস্ত তার নিজস্ব 
অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর নতুন বিষয় জানার 
আগ্রহ স্কিমিত হয়ে আসে, ইতিহাস পাঠে তার উদ্দীপনার অভাব ঘটে । 

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের সময় সচেতন করে তোল সহজমাধ্য 
নয়। 

কিন্ত এইসব সমালোচনাও অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা দোষে দু্ট। স্বস্থভাবে বিচার 
করলে দেখ যায়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে একই ইতিহাস ছু'বারের 
বেশী পুনরালোচিত হয় না । এবং এটা কখনো অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি প্রবণতার 
পরিচায়ক নয়। 

আবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এই পদ্ধতিতে বিদ্সিত 
হবে এমন সমালোচনাও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিষয়বন্ত বিস্তাসে বৈচিত্র 
কেবলমাত্র বিষয়বস্তর, উপরই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বহুলাংশে বিষয়বস্ত 
উপস্থাপনে নৈপুন্তের উপর । 


॥ বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি ॥ 


॥[0210০91 1$120)04 ॥ 


সময়ানুক্রম অনুসারে যেমন ইতিহাসের বিষয় বিন্যাস হতে পারে তেমনি প্রত্যেকটি 
সময়ান্গত্রমকে আবার কতকগুলো যুগে ভাগ করা ঘেতে পারে। যেমন সময়ান্তব্রম 
রা অনুসারে ভারতের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে 

ভাগ করা যায়, তেমনি প্রাচীন যুগকে মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ 
প্রভৃতি ভাগে ভাগ কর] ঘায়। আবার মৌর্ঘ যুগকে মৌর্ধযুগের শাসন ব্যবস্থা, 
মৌর্যযুগের শিল্প কলা প্রন্থৃতি উপভাগে বিভক্ত হতে পারে। এই ক্ষুদ্র যুগ বিভাগকেই 
বিষয়াক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়। 

১৮৪১ সালে পেস্তালৎসী পন্থান্ছদারী হুপউ ( 8৪৪1) বিষয়ান্থক্রম অন্থসারে 
হপট নির্দেশিত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করেন। এই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী 
ভিডি বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরে মহামানবদের গৃহজীবন, ছিতীয় বংসরে 

” তীদের সামাজিক জীবন, তৃতীয় বৎসরে রাজনৈতিক নেতার্দের 
রাজনৈতিক জীবন, চতুর্থ বৎসরে ধর্মীয় নেতাদের ধর্মীয় জীবন, পঞ্চম বৎসরে শিল্পী ও 


৭২ ইতিহাস শিক্ষপণ-পদ্ধতি 


বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টাত্তসহ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিবরণ ও যষ্ঠ বৎসরে মাধারণ কালাঙগু- 
ক্রমিক ইতিহাস পড়ানো হবে। -আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে 
অন্তশ্গত হতে থাকে এবং এরই সুত্র ধরে একক পদ্ধতির জন্ম হয়। 

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের শিক্ষককে বিষয়ান্মুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হয়। 
তিনি য| কিছুই পড়ান ন! কেন তাকে পাঠদানের সুবিধার জন্য পাঠ্যবিষয়কে সময়াগ- 
ক্রম রক্ষা করে কতকগুলে। ভাগে ভাগ করো নতেই হয়। 


॥ প্রতিগামী পদ্ধাতি ॥ 


॥ £:9519551%2 7120000 ॥ 


এই পদ্ধতি অনুসারে বর্তমান থেকে ক্রমন্ঃ পিছিয়ে যেতে হবে। 
ইতিহাসের তাৎপর্য হ'ল বও€মানকে ব্যাখ্যা করা। বর্তমানকে জানতে হলে জ্গানতে 
হবে তার অতীতকে । আবার, সেই অতীতকে জ্ঞানতে হলে জানত হবে তারও 
অতীতকে । এই পদ্ধতি এক সর্বজন বিদিত মনোবিজ্ঞনিসম্মত সিদাস্তের উপর ভিত্তি 
করেই গডে উঠেছে । তা হ'ল, জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়! | 


॥ দৌলক পদ্ধতি ॥ 
॥ [70010011010 7%1০0000 ॥ 


বঙমানকে জানার ঢন্য যখন অতীতকে জানতে হবে তখন বর্তমানের সঙ্গে 
অতীতের নিবিড় সম্পর্ক গ্াপনার গুয়োজন একান্তই অপরিহার্য! তাই দোলক 
পদ্ধতিতে বল। হয়েছে ইতিহাস পাঠের সময় সর্বক্ষণ বর্তমানের সঙ্গে 
অতীতের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিকেই 
আমাদের অগ্রসর হতে হবে । কিগ্ড এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্দীন কার্য চলতে পারে 
তাও সর্বক্ষণ নয়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবাব তাগিদে । কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন 
করে ইতিহাসের পাঠা তম প্রণয়ন সম্ভব নয়। 


॥ ভ্রমগতির ধারানুসরণ পদ্ধতি ॥ 


॥ 11129 01 1095%10191061) ॥ 


বর্তমান কালে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চার ফলে ইতিহাস ক্রমশঃই তত্ব ও তথ্য 
বহুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তথ্য সমৃদ্ধ এই ইতিহাসকে বিষ্ভালয়ের শিক্ষার্থীদের উপঘোগী 
করে পরিবেশন করতে গিয়ে এক সংকটের স্ট্ হয়েছে ইতিহাস 
শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই স্ট্টি হ'ল নতুন নতুন পদ্ধতি এই সংকটকে 
এ করার তাগিদে। এমনি এক অভিনব পদ্ধতি হ'ল ত্রমগতির ধারাহুসরণ 
পদ্ধতি | 


প্রঘোদ্বনীক্বতা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৭৩ 
এই পদ্ধতির মূল প্রবক্তা হলেন ৮:০1. 4811765৪. তার বক্তব্যই হ'ল “% 3670169 


116818 60 98680116817; 5 08%1619018 9680000106 800 1110867969 168 
20110888055. তিনি স্ুম্পষ্টভাবে বললেন ইতিহাস হ"ল সমাজের ভ্রমিক 
১ 2£১৪ এর অগ্রগতির এক ধারাবাহিক বিবরণ। তাই ইতিহাসকে 
রা বুঝতে হলে ধারাবাহিকতার প্রবাহুকেই সঠিকভাৰে 

অনুনরণ করতে হবে । তার ভাষায়, 471550:5 19 & ৪টএএড 
80019] 06591500990 800 705 609 015021691 86059 ৮৪ 00698,0, চি 1১9১0016091 
01800916100 60 889 6108 13015 17186011081 0100689 0 80209 99190690. 0081 





02 9810606 01 189 10 169 09৮01070777608)] 06191060819. 
এই পদ্ধতি অন্ুমারে শিক্ষাথীর বয়ম ও অভিরুচির বিচারে কতকগুলো! বিষয় 
আামাদের বেছে নিতে হবে। বিষয়, যেমন বাসগৃহ, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য 
ৰ পোষাক-পরিচ্ছদ, ওঁভূতির বিশ্বব্যাপী বিবর্তনের ধারাবাহিক 
তির কারণকারিতা বিবরণ। শিক্ষার্থী যত বেশী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হুবে 
ততবেশী বিষয়গত গভীরতার দিকেও লক্ষ্য রাখা ,.হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর 
মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই বিষয় নিবাঁচন করা হবে এবং সেই বিষের 
উপস্থাপনাও হবে শিক্ষার্থীর বোধগমাতার প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেই । 


এই পদ্ধতির সুবিধ। ॥ 


প্রথমত: এই পদ্ধতিতে এঁতিহাঁসিক পদ্ধতিকেই স্বীকৃতি জান।নে! হয় । 
এখানে ঘটনার উখাপন কেবল ঘটনার তাগিদেই আসে ন।, বরং প্রতিটি ঘটনার 
পরিবর্তনগুলোকে চিহিত করে বিভিন্ন সংগঠন ৪ বুহৎ আন্দোলনের গাতগ্রক্কতিকেই 
স্পষ্ট করে তোলে। 

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের উৎস সন্ধীনে এই পদ্ধতি যে পথের প্রদর্শক- 
সেই পথ সংকীর্ণ হতে পারে, কিন্তু পথটি জটিলতা বজিত। ফলে শিক্ষার্থীর 
পক্ষে সেই পথ ধরে ভ্রমণ এক স্থখকর অভিভ্ঞত| | * 

তৃতীয়ত; এই পদ্ধতির দৃষ্টিকোণই একটি সুস্পষ্ট বিষস্সবস্তকেত্ট্রিক। 
১:০1, 0886৪ অভিমত হ'ল, “6 99001765 ৪ 66068] 010700 0000 10101) 
৪08101870 175986125010109 ০80 28086 ৪9 181 8৪ 61079 800 00018 


10691)189006 8110 .7 

চতুর্থত: বিপুল তথ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ইতিহাসকে কি ভাবে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী করে তোলা যায় এই সমস্যার এক ন্থুযোগ্য 
সমাধান হ'ল এই পদ্ধতি । প্ররুতপক্ষে এই পদ্ধতি মূল আবেদনকে কেন্দ্র করেই 
গডভে উঠেছে সমাজবিদ্যা নামক বিষয়টি । 


গ৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধৃতি 
॥ এই পদ্ধতির অসুবিধা ॥ 


ক্রমগতির ধারাহসরণ পদ্ধতির সমালোচন! করে বাস্টন এবং গ্রীণ বলেছেন, 
“ভুও 05006 886 6018 00059876 01 10186070 8৪ & 011001019 01 & 70210697000 
01 101960স্য 107 80100] প্রিড11900898 00 11 9 810. &00 
1930060. 1019602 £০ 609 860৫5 ০1 8158 700৮৪ ০ 610৫ 
30:979126) ৩ ৪070010 £96 80 80:006005 010601:9 01 6109 50608] 06581007009) 
01 1786160610109) 81109861018 10100 01 ৪600 ০01 60911 0186010 ০], 6809 
60900 [70 61081 01] 000695% 20 010919206 0871008 1) 609 098৮. 

দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস যথাযোগ্য 
মর্ষাদ। থেকে বঞ্চিত হযর। 

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে ইতিহাস একটি নিন্রিষ্ট বিষয়-কেক্দ্িক হয়ে 
যাওয়ায় ইতিহাসের সামজ্সিকতা! এখানে বিদ্থিত হয়। 

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতিতে বর্তমানেরই অধিকতর প্রাধান্য স্বীকৃত। অতীৎ, 
নিজন্ব আবেধন হারিয়ে কেবলমাত্র ব$্মানের পশ্চাদ্পট হিসেবেই নিজের অন্তিতব 
রক্ষ। করে। | 


॥ গ্রথিতকরণ পদ্ধতি ॥ 
॥ 19001) 1$150509 ॥ 


এই পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন মিস্‌ মার্জরী রিভস্। এই পদ্ধতির যুল কথা 
₹'ল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো! একত্রে গ্রথিত করা। এই বিষয়গুলি নির্বাচিত হবে 
“শক্ষাথীর বয়স, যোগ্যতা ও মানমিকতা৷ অগুলারে | এই পদ্ধতির সাথক প্রয়োগের 
'ন্য আমাদের কতকগুলে। সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন £ 

প্রথমতঃ: বিষয়ের গ্রন্থনা হতে হবে যথেষ্ট স্ুচিন্তিত। গ্রন্থনার সময় 
লক্ষ্য রাখতে হবে ছুই দিকে- শিক্ষার্থীদের উপযোগিতার দিক আর গ্রথিত বিষয়ের 
গুরুত্ব । এই উভয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু এই পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল অতীত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কল্পনা- 
শক্তিকে সম্ব্ধ করা এবং তাদের যুক্তিগ্রাহ্য চিস্তাধার! বিকশিভ হুতে সহায়তা কর 
সেইহেত তেমন সব বিষয় নির্বাচন করতে হবে যেখানে অতীতের সঙ্গে 
বর্তমানের চমণ্কার বৈপরীত্য রষেছে। 

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষক “৪18510 01700986 ৪0 608079, 00881015 & 
8৪000900006 059106907৮9 10106180105 ০02 5 1৪05] 2:9709860096101 জা 1710] 
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চতুর্থতঃ একটি সামগ্রিক এতিহাঁসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদ্ধতিতে বিষয়- 
ৰস্তর নির্বাচন প্রয়োজনীয় । 


ঘিচ্ছিন্নতার প্রবণতা 


ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ৭৫ 


॥ এই পদ্ধাতির সুবিধ! ॥ 

প্রথমত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষা! ব্যাপক ও মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন প্রকার 
উপকরণের ব্যবহার এখানে সম্ভব হয়, ইতিহাস হয়ে ওঠে সজীব ও জীবস্ত। 

ঘবিতীয়তঃ প্যাচ পদ্ধতি দাবী করে যে এর মাধ্যমেই একটি নিষ্সিষ্ট যুগের 
সত্যিকারের পরিচয্বটি পরিস্ফুট হয়। 

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতি অন্ুমরণ করলে শিক্ষার্থী স্বতঃম্ফুর্ত ভাবে পরবর্তী যুগ 
সম্পর্কে জানতে কৌতুহল বোধ করে। বিভিন্ন যুগের মধ্যে পারন্গরিক 
সম্পর্কটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায় । 

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতির আকর্ধণী শক্তি এতটাই যে শিক্ষার্থীর সঙ্গে অতীতের 
এক গভীর একাত্মবৌধ জাগ্রত হুম । ফলে ইতিহাস সেখানে এক পরম সত্য 
রূপে গ্রতিষ্ঠিত হয়। 
॥ একক পদ্ধতি ॥ 
॥ 07016 11০50500 ॥ 

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের সংগঠন সম্পকীত যে-সব পদ্ধতি প্রচলিত তার মধ্যে একক 
পদ্ধতি ক্রমশঃই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশগুলিকে যদি স্থচিস্তিতভাবে কতকগুলো! বৃহত্তর অংশ ঘনপিনন্ধ কর! যায় তাহলে 
শিক্ষক যেমন তার পাঠ-পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন তেমনি 
শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ! করতে পারে । 


॥ সং ॥ 

কিন্তু একক পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি? এ সম্পর্কে বহু পণ্ডিত বন মত 
প্রকাশ করেছেন। আমরা কেবল ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ছুটো৷ মতের উল্লেখ করছি। 

প্রথমে জন্সন্‌ এককের সংজ্ঞ! নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, “4 991৮ 7৪ & 
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জন্সন্‌ প্রদত্ত সংজ্ঞা 


গ৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


আবার জারোলিমেক বলেছেন একক হ'ল ৮৪ 206508 01 02650181278 
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এই ছুইটি বিগ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে একটি এককের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাক। 
উচিত তা! হ'ল £ 

(এক) বিষয়-বস্তু হবে তাৎপর্য মণ্ডিত। 

(ছুই) প্রত্যেকটি একক শিক্ষার্থীদের দেহে ও মনে সক্রিয্নভাবে শিখন-কার্ষে 

অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে । | 

(ভিন) শিক্ষার্থ যেন যে কোন নতুন পরিষ্ভিতির রি হতে পারে, ষে কোন 
নতুন সমন্তার মোকাবিলা করতে পারে- শিক্ষার্থীর আচরণগভ তেমন পরিবর্তন 
ত্বরান্বিত করাই প্রতিটি এককের লক্ষ্য । 


॥ এককের প্রকার ভেদ ॥ 


সাধারণতঃ: একক ছু" ধরনের হতে পারে £ বিষয়-সম্দ্ধ একক বা চ6800:09 
027৮ আর শিক্ষাদদীন মুখী একক বা! [990,108 ৮ | বিষয়-সমুদ্ধ এককগুলো 
বিদ্যালয়ন্তরে শিক্ষার জন্যই তৈরী করা হয় এবং শিক্ষকের গ্রয়েজনীয় তথ্য এখান 
থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আর শিক্ষাদ্দানমুখী একক গুলো! বিভিন্ন বিদ্ঞালয়ের 
নিজন্ব প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হম] বিষয়-সমৃদ্ধ একক সম্পর্কে বলা ' হয়েছে, 
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তবে ষে কোন “রনের এককের গঠনটি হবে এ রকম :_- 

(এক) এককের নামকরণ 

(ছুই) এককের উদ্দেশ্য নির্বারণ 

(তিন) সম্ভাবা প্রস্তুতিমূলক কর্ম নির্দেশন] 

(চার) অম্তভাব্য পরবর্ত বিস্তৃত কর্ম নির্দেশন। 

(পাচ) উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক বিষয়-বস্ত বিন্যাস 

(ছয়) প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা বিশ্লেষণ 

(মাত) লব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণ 

(আট) যৃল্যায়ন। 


ইতিহাসের পাঠক্রম ৭৭ 


॥ একটি ভাল ইতিহাসের এককের বৈশিষ্ট্য ॥ 


(এক) এককের উদ্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্মিত হুবে। মনেরাখতে হবে, 
ইতিহাসের একক ষেন ইতিহাসের বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ পূরণের সহায়ক হয়। একক 
যেন শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের মানসিকতা!, সংঘবদ্ধভাবে কাজ 
করবার মত সহমমিতা বোধ, বিভিন্ন উপকরণ ব্াবহারেব 
সক্ষমতা, বিভিষ্ন এতিহাসিক মৌল ধারণ। সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহাষ্য 
কবে। (ছুই) একক যেন শিক্ষার্থীর কৌতুহল নিবৃত্তির উপযোগী হয়। 
সুতরাং একককে অবশ্যই শিক্ষার্থীর শক্তি ও সামর্থের কথাও বিবেচনা করতে হবে । 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথ ম্মরণ রেখে এককটি এমনভাবে গঠন 
করতে হবে যেন বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজস্ব 
ক্ষম্ড| বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোঠীগর্ত লক্ষ্য সাধিত হয়। (তিন) ইতিহাসের 

যে সব বিভিন্ন উপকরণ ও কর্মপন্থা আছে তার 
গপকবণ ব্যবহারে ব্যবহারের স্থুযোগ যেন এককে থাকে । যেমন : বিবিধ 
রি উপকরণের প্রয়োগ, এঁতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ, আলোচনা 
« মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে স্থিরীকৃত লক্ষ্যের মূল্যায়ন । 

চার) যে গরতিশীলতাই ইতিহাসের প্রধান ধর্ম সেই গতিশীলতা যেন 
এককেরও অন্যতম, প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়। 


॥ একক পদ্ধতর হৃবিধ! | 

প্রথমত: শগতান্ত্রিক আচরণবিধি, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক 
উপলব্ধি অজিত হতে পারে একক পদ্ধতির মাধ্যমে । এই পদ্ধতিই 
শিক্ষার্থীব বিশ্লেষণী বিচার-এক্তি, সমন্তা সমাধান-উপধোগী 
চিন্তাশক্তি আলাপ-আঁলোচনার মধামে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
নামর্থ প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে। , 

(ছুই) একক পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাসের বিষয়-বস্ত বিস্যাম্ত হবার ফলে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে সমগ্র বিষয়-বস্তর অন্তনিহিত সম্পর্ক অনুধাবন সহজ 
সাধ্য হয়। 

(তিন) ইতিহাসের সমগ্র বিষয়-বস্ত একই সঙ্গে অধ্যয়ন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে 


একক হ'ল এই বিষয়-বস্তর এক সম্পুর্ণ যুক্তিবাদী বিভাজন । 


॥ সমাঁজতাত্বিক পদ্ধতি ॥ 
॥ 9০9০10910951021 1604 ॥ 

ইতিহান-চর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা হু'ল মমাজ-বিবর্তনের উপর অত্যধিক গুরু 
আরোপ করা। এ কারণে কেহ কেহ ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞানেরই অঙ্গ হিসেবে 


উদ্দে্ঠ 


কৌতূহলের নিবৃত্তি 


সাচরণগত পবিবর্তন 


৭৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, আধুনিক সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে অতীতের 
ঘটনাবলী আলোচনা! করতে হয়। সমাজের বর্তমান রূপের পেছনে আছে তার 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং মনন্তাত্বিক পটভূমিকা। তাই এই 
পটতভৃমিকার বিচার বিশ্লেষণ শ্যতিরেকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাকেও বুঝা ঘেতে 
পারে না। 

এইসব পণ্ডিতেরাই বি্য।লক়্ স্তরে ছুতিহাসের বিষয়-বস্তকে সমাজকে 
কেন্দ্র করে বিন্যস্ত করার কথ বলেছেন । কিন্ত কঠোর ইতিহাস-বেতা ধারা, 
তীর! ইতিহাস সম্পর্কে এই সমাজ গুধান মতবাদকে মেনে নিতে চান না। 


৷ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সযুহে নব প্রবতিত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম 


১৯৭৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করা' 
হয়েছে । ফলে প্রচলিত হয়েছে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষ। ব্যবস্থা। কিন্ত এই 
পরিবর্তন কেবল কাঠামোগত নয়, পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও এসেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
রূপান্তর । ইতিহাসের পাঠ্যক্রমও এই রূপাস্তরের প্লাবন থেকে অব্যাহতি পায় নি। 

শিক্ষার যে নতুন কাঠামে। প্রবতিত হয়েছে সেখানে প্রথম দশ বসরকাল সাধারণ 
শিক্ষাকান বলে টিহ্িত। এই সাধারণ শিক্ষাকাঁলে ইতিহাস একটি আবশ্তিক বিষয় 
নাট হিসেবে গ্রহণ কর! হয়েছে । অবশ্য ইতিহাস নামক বিষয়টির 
ক নাম আর ইতিহাস রাখ! হয় নি, এর নতুন নামকরণ হয়েছে 

ভারত ও ভারতজন কথ! বা 10018 ৪70 1797 0601016. 
ষষ্ঠ মান থেকে এই নতুন বিষয়টির পাঠ্যক্রম এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে । 
নতুন পাঠ্যক্রমটি হ'ল এ রকম 

৬ষ্ঠ মান : _বাংলাদেশের ইতিহাঁস। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে নতুন রাষ্ 

বাংলাদেশের জন্ম পর্যস্ত। 

শষ ৮ :--ভারতের ইতিহান। লি্কু সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে ওুরঙগজেবের 

ত্যু পর্যন্ত। 

চ্ষ ৮ দিত ইতিহাস। ওুর্গজেবের মৃত্যু থেকে ভারতের স্বাধীনতা 

লাভ পর্বস্ত। এরই সঙ্গে রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে বহির্ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 


ঘটনাবলী । 
»ষ মান £_-ভারতের ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে ভাবতে ইস্ট ইত্িয়া! 
কোম্পানীর শাসনকাল পর্যস্ত। 
*্ মান £ ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান 
ও ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য । 


শক ভিগ্নতর দৃঠিকোণ থেকে এই ঘে নতুন পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হ'ল এর যৌক্তিকতা! 
বিচার একান্তই প্রয়োজনীয় । কিন্তু সেই বিচারের মানদণ্ড হবে কি? এই মানমণ্ড 
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র করার উদ্দেস্তে আমরা শিক্ষায় অগ্রসর কয়েকাটি দেশের ইতিহাসের পাঠ ক্রমের 
তি আলোকপাত করতে চাঁই। ও 


ইহলগু ॥ 

প্রথমেই ইংলগ্ডের কথাতেই আসা যাকৃ। এদেশে পুঁথিগত মাধ্যমিক শিক্ষার 
ন্য দু'ধরনের মাধ্যমিক বিগ্ভালয় রয়েছে, থা £ মডার্ণ স্কুল ও গ্রামার স্কুল। ছুই 
[লের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্যে তারতম্য রয়েছে । যেমন চাঁর বৎসর ব্যাপী 
ডার্ণ স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম তিন বছর শিক্ষার্থীদের ইলগু ও ইউরোপের 
বভিন্ন দেশের পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, বাঁসগৃহ প্রভৃতির বিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষা 
দওয়! হয়। শেষ বৎসরে শিক্ষার্থীরা রাক্তনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক থেকে 
|ম্প্রতিক সমস্তাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়| 

গ্রামার স্কুলে শিক্ষাকাল অধিকতর দীর্ঘ, শিক্ষার্থীগণও অধিকতর মেধাবী । 
'খানে প্রথম দুই বৎসর প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগের সঙ্গে ১৭১৪ পর্যন্ত ইংলগ্ডের 
'তিহাস পভানো হয়। পরবর্তা বৎসরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যস্ত ইউরোপের ইতিহাস। 
এর পরের বৎসর আবার ইংলগ্ডেব ইতিহাস । পঞ্চম বৎসরে বিভ্ৃতভাবে ইউরোপের 
'তিহাঁস। ষ্ঠ বর্ষ থেকে ইংলগ, ইউরোপ ও বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক পাঠ। 


৷ আমেরিক৷ যুক্তরাষ্ট্র 

শিক্ষার প্রথম নয় বৎসর আমেবিক' যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ ইতিহাস একটি পৃথক 
বয় হিসেবে পঠিত হয় ন|। পরবর্তা তিন বৎসরে পড়ানো হয় উপনিবেশ, 
গামেরিকার ইতিহান ও মাফিন যুক্তরাষ্্রেরে জন্মকথা। তারপরের দুই বৎসর 
মামেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। এর পরের বছব পৃথিবীর 
পামগ্রিক ইতিহাস। সর্বশেষে বিশ্ব ইতিহাসের পটহুমিকায় আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের 
ইতিহাসের গভীরতর পাঠ । 


॥ ফ্রান্স ॥ 

ফ্রান্সে বারো বৎসর বয়সে প্রথম ইতিহাসের পাঠ্য হ'ল প্রাগৈতিহাসিক কথা ও 
রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রাচীন যুগের কথা । এর পরের বৎসর মধ্যযুগ । 
তার পরের বংসর ১৭৮৯ সাল পর্যস্ত ইউরোপের ইতিহাস। তারপর এক বৎসর 
১৭৮৯ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত ইতিহাম। এরপর এক বৎসর বিশ্বব্যাপী 
বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিস্তৃতি। শেষ ছুই বৎসরে বিশ্ব পট- 
ভুষিকায় ফ্রান্সের ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতর পাঠ। 


॥ সোভিয়েট রাশিয়া ॥ 
লোভিষেট রাশিয়ার ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে “1009 


98781001017) 80 1018602 2986068 6156 0957800 01096 17018602509 10691706690. 


৮* ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


&৪ & 810516 0:09888 £0591060. 05 99:91 188 62086 605 86890131106 
17186075108 0897. 00. 801986150 65:01805%610119 01 15068, 01 68089 50 
909088১ 200 89801061003 01 10000168066 859068 &00 1018607108] 0980 
88৪৪, এই দুর্টকোণ থেকে সোভিয়েট ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে অন্ততূক্তি 
হ'লঃ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা, প্রাকৃ-বিপ্রব যুগে এদিক থে! 
সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অবদান ও. তাদের জীবন কথা, সোভিয়েট বিপ্লবে 
ইতিহাস। 


॥ এই পটভূমিকার় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের নতুন পাঠ্যক্রম সম্প 
আলোচন। ॥ 


এদমা সোভিষ়েট রাশিয়। বাদ দিলে অন্তান্ত তিনটি যুরোপীর দেশের রা 
পাঁঠাক্ষম থেকে এট। স্পইঈ হয়ে যায় যে তারা নীতিগতভাবে ইতিহাস চর্গার 
ধিয়ে একদিকে যেমন, গাতায় সংগতি ৪ গাতীঘতাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচে 
করে তুলে চেয়েছে তেষনি অন্ত্দিকে নিশ্ব-পটভূমিকায় নিক্গ নিজ দেশের ভূ'মকা" 
গ্ঘির করার উদ্যোগ & নেওয়া! হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে সাধারণতঃ এটাই হ'ন ইিহ 
সম্পকে অঠিক দৃষ্টিভর্দী। ইতিহাসের পরিধি যদি সমগ্র মানব-সমাজ পথন্ত শিশু 
ন। গ'ল, বৃহতুর মাণবতাধাদই যর্দি ইতিহাে। মর্ধাদা না পেল তবে সে ইতিহা 
পু বিতই নয, মানণ-উ ওবাধিক।বকেই অস্বীকাব করার অপপ্রয়াস মাত্র। 

[কচ পশ্চিমবঙ্গে আমব| কি করলাম । প্রথমেই দেখা যাচ্ছে ইতিহাস নামক 
বিষয়টি এতদিন পর আমরা সমগ্র পাঠ্যক্রম থেকে নির্বাসন দ্রিলাম 
হয়তে। আগামী দশ বৎসর পর শিক্ষার্থাগণ বিনালয় স্যরে ইতিহান নামক কো 
বিষয়ের অস্বিত্ব সম্পর্দে আর ওয়াকিবহাল থাকবে না। এখন ইতিহামের নতুন 
নামকরণ হযেছে 'ভারত ও ভাবতজন কথা। কিন্ত এই নতুন নামকরণেন মধোই 

উতিহাম তার নিজের সব্বাকে হারালো । কারণ ইতিহাস বলতে 
ইতিহাসের নামকবণে আমবা থে বৃহৎ পটভূমিকার অনুরণন পেতাম, ইতিহাস বলছে 
দৃণিরত যে বৃহত্তর মানব-উত্তরারধিকারকে বুঝাত, ইতিহাস যে উদার 
উন্মুক্ত দিগন্তে অবাধবিচরণের সুযোগ দিত, এক্ষণে সেই অহরণন আর স্পন্দিত ইণে 
ন।, বুহত্তর মানব উত্তরাধিকার ক্ষুদ্র উত্তরাধিকারে রূপাস্তরিত হবে, দিগন্তও তার 
এখন অবাধ এবং উন্মুক্ত নয়। নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে এক সংকীর্নতার বোঁধই 
বারংবার বিক্ষত করছে ইতিহান নামক বিষয়টিকে । সবচেয়ে বিস্ময়ের হ'ল, বিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে দীড়িয়ে জাতীয় নীতি হিসাবে আস্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথ' 
ঘোষণা করেও আমরা কি করে এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট শ্বাক্ষর রাখছে 
পারলাম। 

এবং এই সংকীর্ণতা ষে কতদূর পরিব্যাঞ্ত তা আরও বেশী পরিষাঁর হয়ে যায 
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ধখন আমরা দৃষ্টিপাত করি ইত্তিহাস পড়ানোর নতুন উদ্দেশ্তের প্রতি।' বল৷ 
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এই যে নবনির্দেশিত। নীতি এখানে য| কিছু করতে চাওয়া হয়েছে সবই একান্ত 
শারতবর্দ কেন্দ্রিক । কিন্ত এতকাল পব এক অধ্যপন ও গবেষণার পর কি ফল 
এই দাডালে। যে সমগ্র বিশ্ব থেকে ভাবুক বিচ্ছিন্ন কৰে এনে যা কিছু ভারতীর 
হার উপরই গুরুত্ব আরোপ করলেই ভারতের ভারতীম্বত্ই তীত্র হয়ে উঠবে, যা 
'কছু ভারতীয় তাঁর সবই অন্ভভব, বাধ ৪ প্রজ্ঞার আলোয় সমুজ্জল হয়ে 
উঠবে? শুধু একটি কথাই জানতে ইচ্ছে কবে, ইতিহাসের এইসব লক্ষ্য 
নিরদেশনার সঙ্গে কি আমাদের বহু বিঘোঁষত জাতীয় নীতি সামগ্রশ্য রক্ষা 
করে? 

এবার একটু পাঠ্াক্রমের দিকে তাকানো যাকৃ। যষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে 
ধলা হয়েছে প্রাচীন যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত বাঁংল[দেশের ইতিহাস । 
খুব ভাল কথা, আমরা বুঝতে পারছি, ম্বদেশের প্রতি প্রেম 
জাগরণের জন্য আঞ্চলিক প্রেমের ভূমিকা । কিন্তু বাংলাদেশ 
ঘার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো রচিত হয় নি, কিংবা যে ইতিহাস পাঁওয়! যায় তাও 
খতদ্বৈধতার উর্ধে নয় বিশেষ করে একথা প্রযোজ্য প্রাচীন কাল সম্পর্কে এমন 
সংশয়-সংকুূল বিষয় কি সুকুমার মতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুধাবন 
করা সহজ সাধ্য ? 
তাছাড়া পুস্তক-রচনার ষে আয়তনের (পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে ) কথা বল! 

ইতি-শিক্ষণ_৬ 


খ্গ শ্রেণীন পা)ক্রম 


৮২ ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি 


হয়েছে তাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ অত ক্ষুপ্র আয়তনের মধ্যে এত দীর্ঘ 
ঈতিহাসের সপ্গিবেশ করার অর্থ অসংখ্য ঘটনাবলীর ঠাস বুনানো। 
পাঠপুশ্তকের আয়তন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ কে পেতে পারে? অপরিণত 
বালক-বালিকারা নিশ্চয়ই নম্ব। 
তাই বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে আরও বেশী যুক্তিবাদী 
বাস্তববাদী হওয়ার প্রয়োজন ছি. বলে আমরা মনে করি। 
আবার অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম রচনাকালে পাঠ্যক্রম প্রণেতাগণ সম্ভবতঃ অকন্যাৎ 
বিশ্ব-প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সঙ্গাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাই শেষ অধ্যায়ে পনেরো পৃষ্ঠার 
00000 মধ্যে ১৭০৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী কালের গুকত্বপুর্ণ 
গন পাৰ পাচএস. আগ্গাভক পটনাবলী বিগ্লেষণ করতে বল! হয়েছে। কিন্ত 
এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে ভারতের ' ঘটনাবল।র সম্পর্ক-স্থাপন৷ হবে 
কিভাবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই । ফলে মনে হয় প্রসঙ্গটি 
যেন ভাবতের হীঁতহ[সেব উপর খানিকট। অপ্রামক্ষিকভাবে আরোপিত, স্বতংক্ফু্ 
নয়। 
ধশমশ্রেণীর পাঠার'মে জাতীয় স্বাখীনত। আন্দোলনের উপ্র প্রাধান্য দেওয়। 
ৃ হয়েছে। এটা প্রশংসনীয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান 
শন পৌণপাগতম ও নাগরিকতা সম্পর্কে যে অধ্যায় ছুটি যুক্ত হয়েছে তাও 
সময়োচিত। 
তবে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পান্ত যেহেতু ভারতের ইতিহাসেরই ছুবার 
গুনরাবুত্তর সুযোগ রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে ইতিহাসের বৃহত্তর 
পচগাগের হত. খুন্যবোধগলোকে কিভাবে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে 
টা অ|৫ও বেশী মধাদ। দেওয়া খায় পে সম্পর্কে এখনো বিচার 
িশ্সেমশের সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি । 


পঞ্চম অধ্যায় 
ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধাতি 


4 বিষয়-সংকেত ॥ 


পছ্ধতিব প্রযোজন- উৎকৃষ্ট পদ্ধতির লক্ষণ__ 
পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ-_বর্ণনামূলক পদ্ধতি 
_-অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি__কর্মমূলক পদ্ধতি 
_কষেকটি পদ্ধতির আলোচনা-স্থানীয় 
ইতিহাস ও তাব বাবহার- ইতিহাসে মোট 
দান প্রথা || 
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॥ পদ্ধতির প্রয়োজন ॥ 
॥720295165 0£ 1০00০ ॥ 


শিক্ষাক্ষেত্র শিক্ষাদান পদ্ধতির উপযোগিত। অপরিসীম | শিক্ষার উদ্দেশ্য গৃহীত 
'ন সুচীন্তুত ভাবে । তাঁরপব সেই উদ্দেশ্তকে কার্শকরী করার প্রয়োজনে রচিত 
হয পাঠানদ্ম। আর পাঠ্য কমের নিঠ্ঁল বাঞ্বাষন সব হয় সঠিক পদ্ধতি অন্সবণের 
মধ্য দিয়ে। সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থাপনার এক প্রান্তে আহে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
অন্য প্রান্তে শিক্ষা লব্ধ ফলশ্রুতি এবং উভয় প্রান্তের সংযোগ হ'ল 
পদ্ধতি । পদ্ধতির মণ্য টিয়েই শিক্ষার শুভাশ্ুভ নির্ধারণ এবং গুণগত পরিমাপ 
স্ম্তব হয়| 

ইতিহাস শিক্ষককেও বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। বহু পদ্ধতর 
মব্যে ঠিক কোন্‌ পদ্ধত্তিটি কোথায় 'ও কখন প্রযুক্ত হবে তা স্থির করবেন শিক্ষক 


৮৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


নিজের বিচার বুদ্ধির সাহাষ্যে। কারণ কোন একটি পদ্ধতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বনে 
কখনো অভিহিত কর] যায় না। আসলে পদ্ধতি হল একটি পন্থা একটি 
মাধ্যম যার সাহায্যে শিক্ষক তার জ্ঞানভাগ্ডার শিক্ষার্থীর ভেতর 
জগান বিনিময়ে মাধ/ম ঞ্চাঁরিত করবেন। তাই সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন ও তার যথা ধ 
প্রয়োগ এক অতীব জরুরী প্রশ্ন । 
এছাডা পদ্ধতির অন্ঠদিকও রয়েছে । শ্রিক্ষকের অনেক অসামর্থ অক্ষমতা 
আবৃত হয়ে যেতে পারে যদি তিনি তার পদ্ধতির প্রয়োগে আশানুরূপ 
সাফল্য লাভ করতে পারেন, বল! হয় যোগ্য শিক্ষকের সামর্থ্য এক জন্মগত 
ক্ষমতা । কিন্ত আজকের দিনে যখন শিক্ষার সার্বজনীন 
অক্ষমতার পরিপূবক অধিকার সর্বজন স্বীকৃত এবং স্বীরুতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই 
শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে তখন ক্লেবলমাত্র 4১০০. 69809দের জন্যই 
আমাদের অপেক্ষা করলে চলবে না, প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে শিক্ষক তৈরা 
করেও নিতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষত। অর্জনে সাহাধা করে আমর! বহু 
সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের সংস্থান করতে পারি। 
সবরকম পদ্ধতি সম্পকে শিক্ষকের অবহিত হবার আর একটি দ্িকও রয়েছে। 
তা হ'ল, শিক্ষাদান যদিও একটি নৈমিত্তিক কর্ম তবু 'এই কর্ম থেকে যেন প্রাণে 
সজীব স্পর্শ যাতে কখনো বিদ্িত না হয় মেদিকে তৎপর থাঁক' 
শিক্ষাথ স্গীব্তা. প্রয়োজন। প্রয়োজন মত নিত্য-নতুন পদ্ধতির ব্যবহারের মধ্য 
58 দিয়ে যেমন শ্রেণীকক্ষে একথেয়েমি দূর করে বৈচিত্র স্ম্টি কর 
যায় তেমনি শিক্ষাদান কর্মও হবে প্রাণ-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ । 


॥ উৎকণ্ঠ পদ্ধতির লক্ষণ ॥ 


পদ্ধতি যেখানে বনুসংখ্যক সেখানে স্বভাবতঃই প্রঃ আসে কোন একটি পদ্ধতির 
কর্ধিকারিতা বিচার করা হবে কেমন করে? একটি পদ্ছতির উপধোগিত] নির্ধারণের 
মান দণ্ড হবে £ 

প্রথমত: ঘষে পদ্ধাত শাক্ষর্থীদের অপরিসীম কৌতুহলে উদ্দীপ্ত করতে 
পারে। 

ছিতীয়তঃ যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত মূল্যবোধ জাগ্রত করুতে 
পারে এবং তাদের কর্মের প্রতি যখাঘথ মনোভাব বিকাশে সাহায্য করে। 

তৃতীয়তঃ, যে পদ্ধতি বিচারহীন মুখস্থ করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের, 
গভীরে অবগাহন করতে উৎসাহিত করে। 

চতুর্থতঃ, যে পদ্ধতি ব্যক্তিগত উদ্ভোগ ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের, 
গভীরতর জ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে। 


ইতিহান শিক্ষাদান পদ্ধতি ৮৫ 


পঞ্চমতঃ, যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্ররুত এঁতিহাদিকের অনুস্থত কর্ম 
পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বদ্ধ করে। 

য্ঠতঃ, যে পদ্ধতি শ্রেণী কক্ষের গতান্থগতিক পরিবেশ অগ্রাহা করে এক ভিন্নতর 
পরিবেশ রচনায় সাহায্য করে। 


॥ পদ্ধাতির শ্রেণী বিভাগ ॥ 


বহুকাল পর্শস্ক «মন একট। ধাবণা বদ্ধমূল ছিল যে ইতিহাস হ'ল অন্ধ ভাবে 
গলাধঃকরণ করবার মত একটি বিষয়। এই মতের সমর্থক ধারা তারা কখনো 
ইতিহাসের ভেতর গভীরতর কোন বার্তার সন্ধান পান নি, কিংব। ইতিহাস তীর্দের 
৷ কাছে এমন কোন তথ্যবাহী বিষয় হিসাবেও অন্গভৃত হয় নি যে কারণে কোন স্ষ্ 
' পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় । কিন্তু উদ্টে। দ্রিকে আর এক দল বললেন, একটি স্বতন্থ 
। বিষয় হিসেবে ইতিহাসের বিশেষ মর্যাদা যদি স্বীকার করে নিতে আমাদের কোন 
কু$। ন] থাকে তা হলে সেই বিষয়কে প্রাণবন্ত 'এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলবাব প্রয়াস 
আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। এই প্রয়াসকেই সার্থক করে তুলতে পারে ইতিহাস 
পঠন ও পাঠন কালে অভিনব পদ্ধতি অন্ুলরণের মধ্য দিয়ে। তাই ইউতিহাকে 
চিত্তাকর্মন করে তোলার প্রয়োজনে তারা আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও মনন্তাত্বিক 
পদ্ধতি অন্সরণ করবার কথা বললেন। ফলে ইতিহাস পঠন ও পাঠনের ক্ষেত্রে দেখা 
গেল বিভিন্ন বিচিত্র অনুসরণের প্রবণতা | 
বর্তমানে ইতিহাস শিক্ষাদান কাঁলে যে লব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে প্রয়োগ 
প্রকৃতি অনুসারে আমর! তাদের তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে পারি যথা £- 
(এক ) বর্ণন। মূলক পদ্ধতি বা! বব 8096155 7890৫. 
(ছুই) অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতি বা 1056861286156 81611800. 
(তিন) কর্ম মূলক পদ্ধতি বা ০6165 71917)00. 
কিন্ত এই প্রধান ভাগগুলি প্রত্যেক বিভাগের নিজন্বতাকে স্বকীয়তাকে যথেষ্ট 
পরিষ্কার করছে না। তাই প্রত্যেকটি ভাগের স্থাতন্ত্রকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্ঠে, 
এবং প্রত্যেক পদ্ধতিকে শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগোপযোগী করে তোলার প্রয়োজনে পৃথক 
পৃথক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । , 
যেমন বর্ণনাযূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায়, মৌখিক পদ্ধতি, পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি, 
বিতর্ক ও আলোচন! পদ্ধতি, সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি ইত্যাদি । 
অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায় মাবিকার পদ্ধতি, উৎস পদ্ধতি, এঁতিহাসিক 
পদ্ধতি, ডান্টন পদ্ধতি প্রভৃতি । 
কর্মমূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায় প্রকল্প পদ্ধতি,একক পদ্ধতি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি। 
এবারে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল এবং তার্দের গুণাগ্তণ নিয়ে 
আলোচন! করব। 


৮৬ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 


[এক] ॥ মৌথিক পদ্ধাতি ॥. 
॥ 0195] 120000 ॥ 

জনসন্‌ বলেছেন, “81১00] 1718605 1008, 17 1119 10817। 108 [07988060. &। 
£9805771809 01070781070.” বিষয় হিসেবে ইতিহাস জটিল ও বিষূর্ত। অথচ এই 
জটিল ও বিষূর্ত বিষয়কে সহজ ও বাম্তব কবে তোল! সত্যিই এক আয়াসসাধ্য প্রয়াস 
আর এই প্রয়সকে সফল করে তোলার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ইতিহাস-শিক্ষক 
তিনিই জনম্নের ইচ্ছে অনুযায়ী ইতিহাসকে 49890500806. 17010008080 ও 
রূপাস্তরিত করতে পারবেন। এই উদ্দোশ্বা সম্মুখে রেখে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যে পদ্ধতি; 
সাহায্য নিতে পারেন ত| হ'ল মৌখিক পদ্ধতি । যেহেতু এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রধা' 
ভূমিকা গ্রহণ করে বর্ততার মাঁধামে শ্রেণারংউপযোগী বরে বিভিন্ন এতিহাঁসিক তথ্যবে 
পরিবেশন করেন তাই এই পদ্ধতিকে বক্তৃতাধমী পদ্ধতি ব1 7,5015:6 116100€ 
অথব1 গন্মবল। পদ্ধতি বা 51015 161111)0 716101090৩ বল। হয়। অস্বীকার করা; 
উপায় নেই, বিগ্ালয়েব একটি নিিষ্ট শর পর্শস্ত এই পদ্ধতি বিশেষ কার্ধকরী এব 
এই পদ্ধতির সাহায্যেই শিক্ষার্থীদের ইত্হাস সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহশীল করে তোল 
যাম। 


॥ মৌখিক পদ্ধতির হৃবিধা ॥ 
প্রথমতঃ এই পদ্ধতি স্ু-প্রযুক্ত হলে শিক্ষার্থীগণ ইতিহাস সম্পর্কে অধিকতর 
কৌতুহলী হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিবিড় সামিধ্যে পেকে তার ব্যক্তিগং 
প্রয়োজন অগ্রয়োজনের ফিকে লক্ষ্য ০্খে ইতিহাসকে সজীব ক. 
তোলার মত ধখোচিত ব্যবস্থ! নিতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় যে ইতিহাস অচল, অনড়, সৃতবৎ 
শিক্ষকের কঠে সেই ইতিহাস হুয়ে ওঠে সজীব প্রাণোচ্ছল এবং এইটেঃ 
স্বাভাবিক । তাই বলা হয়েছে, "৭" [))"1100100 ০0৮০ 801 


%1)9 19081 ন৬:1)1)015 80 €1166%1” 0 022]% 0010 & 00101 


কৌতুহল গাগ্রত কবা 


ইতিহানকে জীবন্ত কব! 


1619 0109 141700৮0109 01 0129 (8980870 672৮ 600101568  0170 01010 0 01296? 
8৪181001110) 2110 00068 চ119 09/108ি 01 762]:15, এই কাজে শিক্ষক যত বেশী পার্থ 
শিক্ষার্থীর কল্পন। সম্পর্দের সমদ্ধি তত বেশী। 
তৃতীয়ত্ঃ ইতিহান পঠন-পাঠনের কাজে এই পদ্ধতির গুকত্ব অপরিসীম । কাঁর' 
এই পদ্ধতির সাহায্যেই অযথা কালক্ষেপ না করে পূর্ব ঘটনার সে 
বিভ্্র টনান মধ : পরবর্তী ঘটনার যোগাযোগ অনায়াসেই স্থাপন কর 
পিপি যেতে পারে । এ ছাডা রয়েছে অন্য কষেকটি দ্িক। অত 
ত'ল ইতিহাসের তথ্য বহ্ুলত।, কোন কোন ক্ষেত্রে এ সব তথ্যে, 
পারস্পরিক বিরোধীত] কিংবা কোন ছুবৌধ্য তথ্যের পরপীকরণের প্রয়োজনীয়তা এ 


ইতিহাস শিশ্ষাদ ন পঞ্ছতি ৮৭ 


ধরনের বহুবিধ সমস্যা! যা ইতিহাস পঠন-পাঠন কালে যে কোন সময়েই স্ট্টি হতে পারে 
তার সহজ সমাধান পাওয়া যেতে পারে একমাত্র এই পদ্ধতিরই যথাযথ ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে । 

চতুর্থত: ইতিহাস চর্চার অন্যতম ফলশ্রুতে হ'ল সত্যবাদিতা, সহমগ্সিতা, 
সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ সাঁধন। মৌখিক পদ্ধতির সাহায্ো 
[বভিন্ন এতিহাসিক কাহিনী উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা সহজে 
শিক্ষার্থীর এইসব গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করতে পাঁর। এই 
বক্তব্যে জোবালে। সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক জাভিস বলেছেন, “৭ ৪1০ 18 83108 
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কাক ১ণেব বিক।এ 


09591010105 ৮6 01010 8 01787185060 8010 0015008]10%, 

পঞ্চম: এট পদ্ধতি প্রয়োগের আব একটি স্তবিধে হ'ল শিক্ষক পারিপাহিকতা। 
অনুসারে শিক্ষার্থীর ব্মস ও জামর্থ বিবেচনা করে শ্রেশীকক্ষে বিষয় বস্ত 
উপস্থাপন করতে পারেন । ইতিহাসের ক্ষেখে এটি একটি 
জররী ৪শ্ব। একই বিপয় বিদ্ভলয়ের একাধিক শ্রেণীতে পাঠা 
থাকতে পাবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে উপস্থাপন নিশ্চদ্নই একই, 
ধনের হাব ন|। এই যে ব্যতিএম তাকে ম'দ স্পষ্ট করে ভুলতে ওয়, তাকে ঘি 
কার্যকরী কৰ্তে হয় তবে শিক্ষক অনায়াসেই এই পদ্ধতিব আশ্রষ নিতে পারে । 
' মৌথক পছতির অন্থনিধা ॥ 

প্রথমতঃ মৌখিক পতিতে শিক্ষকের প্রধান ভূমিক। এতদূর জন্প্রসারিত 
যে শিক্ষার্থীর ভূমিক এখানে একান্তই গৌণ। শিক্ষক |বষয় 1খ্সেষণে মনপ্রাণে 
এতট| |ন'বই্ই থাকেন যে তাতে শিক্ষাথীৰ তি যথোগ্িত যত্রবান 
হত্যা ভার পক্ষে সব হয় না। “কবল কথার মাল পর পব 
সাজে বিষয় উপস্থাপিত হবান ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক 
কারণেই ধের্চান্ ঘটতে পারে । 

দ্বিতীয়ত; মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের সর্বময় কর্তৃত্বের ফলে শিক্ষার্থী তার 
নিজস্ব তাগিদে সক্রিয় হবার স্থষে।গ থেকে বঞ্চিত হয় । ফলে শিক্ষাথী নিদের 
উদ্যোগকে উৎনাহিত করার পাতিবতে শিফনেণ উপর কমশঃ নিন্রণাল হমে পড়ে । 

তৃতীয়ত: মৌখিক গদ্তিতে শিক্ষার্থী ইতিহাসের শিক্ষাকে বান্তন জীবনে 
প্রতিফলিত করার স্মোগ থেকে বঞ্চিত হয় । ফলে এই পদ্ধভিতে শিক্ষা 
বান্তব নিভর হওয়ার পরিবকে সধতোভাবে তাক ভাবাপন্ হয়ে যাঁয়। 

চনুর্থতঃ মৌখিক প্তির সাফল্য বছ্ছলাংশে নির্ভর করে স্থযোগ্য 
শিল্ষকের যখেই দক্ষতার উপর । কিন্ত আজকেব ক্রম- 
সন্পা1রণঞল শিক্ষা জগছে সর্দ।১ এমন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক 
পাওয়া যাবে একথ। জোর দিয়ে বল। যার না। 


প'শাজন অন্ুযা-া 
পিষল-বঙ্ষ নির্ধারণ 


শিক্ষকেব এত,ধিক 
প্রাধান্য 


যোগা শিক্ষকের অভাব 


৮৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


পঞ্মত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নবলন্ধ জ্ঞানের জঠিক মূল্যায়নের 

ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধকত! রয়েছে । কারণ এ পণে যেমন একরিকে ব্যক্তি 

বৈষম্যের প্রতি যণোচিত শ্লবিচার ক€। সম্তব হয় না তেমনি 

মণথায়নের অন্বিধ।. অন্যািকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অগ্রগতি কতটুকু হ'ল তাও 
পারমাপ কর] যায় না। 


॥ এই পদ্ধতির অন্ুবিধেগুলো৷ দুর করার উপায় ॥ 

সমালোচনা যাই হোক না কেন ইতিহাঁম শিক্ষাদান করার 'প্ররোজনে মৌখিক 
পদতিব ভুমিকাকে কখনে। অগ্রাহ্হ কর! যায় না। ন্আবার এই পদ্ধতি সম্পকাত 
'অশ্ববিশেগুলোও নশ্তণৎ করাব নয়। স্রতরাং প্রয়োজন হ'ল এমন ব্যবস্থার সন্ধান যাতে 
৬(মর। এই পদ্ধতি ”য়োগের বিভিন্ন প্রতিবন্ধক গুলে। যতট। সম্ভব অপলারণ করতে পারি। 

এঁদক থেকে শিক্ষককে সর্বাগ্রে মনে বীখতে হবে যে তার বক্তৃতা মঞ্চ 
হ'ল একটি শ্রেণীকক্ষ, কোন জন সমাবেশ নয়। শ্ুত্রাঁ সহজ-লভ্য 
প্রশংমাস্চচক্ধ অব্ন্ন কখনোই ভার লক্ষ্য হতে পারে ন।। বরং 
উদ্টোর্দিকে সবদাই শিক্ষার্থীৰ মানসিকতাকে দৃষ্টির সম্মুখে রেখে 
বক্তব্য বিষয়ের ভাব ও ভাধা শিক্ষকের খ্বির করে নিতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ এই কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের যথেষ্ট 
পূর্ব প্রস্ততি । আলোঁচা বিষয় উপস্থাপনের জন্য আয়োঞ্ন, উপস্থাপন কৌশল, তারপর 
আলোচ্য বিষয়ের * মবালোন'_- প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্থর সম্পর্কেই 
শি্গককে পরিপুণভাবে সজাগ ও সচেতন হয়ে আসতে হবে। 

তৃতীয়ত: শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে যাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেও 
শিক্ষার্থীকে যেন জন্্রিয়ভাবে পাঠদান প্রক্রিয়ায় সামিল করা যাষ। 
আলোচন। চলাকালীন প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা, শিক্ষা সহায়ক 
উপকরণের বাবহার প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করা হলে শিক্ষার্থী 
মৌখিক পদ্ঈতিতেও সজাগ এ সত থাকবে। 

চতুর্থতঃ শিক্ষক সতর্ক থাকবেন যেন তার বিষয়বস্ত সর্বদাই শিক্ষার্থীর 
মানসিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। এটা অত্যন্ত 
জরুরী বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে । কারণ এট! হতেই পারে 
যে ইতিহাসের একই বিষয়বস্ত বিগ্ভাঁলয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর 
পাঠ্যক্রমের অস্তভু'ক্ত। 

পঞ্চমত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে বিষয্ববস্তর সঙ্গে আন্তরিক সখ্যতা! 
স্থাপন করতে হবে । কিন্তু তাই বলে ইতিহাঁন েন কখনে| বিকৃত ন। হয়। জাভিস 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, “78155071081 8৮০:1৪5, 
ভ1)801)92 81095 1)9 19,068 0৮ 192910199 107096 08 10708018693 
05 & 00610175998 10101) 19 13161095 61080, 00019 89008,07 01 10140168.% 


শিক্ষকেব বত 


শিক্ষাকব প্রকৃতি 


শিক্ষাগীকে সক্রিয় কর। 


শিখাপীব মানি তার 
সঙ সঙ্গতি 


বিষয়-বন্তব সম্পর্কে নিষ্ঠ! 


ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি ৮৯ 


দুই] ॥ পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি ॥ 
|11:০5 13001 7616700 ॥ 


কোন নতুন বিষয় নিয়ে কেপলমাত্র শ্রেণীকক্ষে আলোচনা! কখনোই যথে্ হতে 
পারে না। বিশেষ করে ইতিহাসের মত বিষয় যেখানে তথোর বাহুল্য সবদাই রয়েছে 
নে ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে আলোঁচনাব পর প্রয়োজন পুনরালোচনা। এই পুনরালোচনার 
প্রয়োজন মেটানো যায় পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে। তাই বর্তমান শিক্ষা বাবস্থায় পাঠ্য 
পুস্থক প্রায় অপরিহার্য । এই পাঠ্য পুস্তককে কেন্দ্র করে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি তাই 
পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কা? পাঠ্য পৃস্তককে অনলম্বন 
'রে অগ্রসর হয়। 


॥ এই পদ্ধতির নুবিধা ॥ 


প্রথমত: এই পদ্ধতিতে স্মৃতিশক্তির চচ৭ হয় নিয়মিত। ইতিহাসে স্বৃতি 
“ন্তির যে প্রয়োজন রয়েছে তাতো আমবা সহজেই অন্রমান করতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর গ্রন্থ পাঠ্যাভ্যাস তৈরী হয়। শুধু তাই 
রর নয়। কোন একটি গ্রন্থ পাঠ করে কিভাবে তার ভেতর থেকে 
শান প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে পদ্ধতিও শিক্ষার্থী আয়ত্ত 
করতে পারে । 

তৃতীয়তঃ এ পথেই শিক্ষার্থীর মনন, চিন্তন ও অনুধাবন শক্তি ক্রমশঃ 
বকশিত হতে থাকে । শিক্ষার্থী ক্রমশঃ যুক্তি বিন্তাসী পথ বেয়ে বৃহত্তর জ্ঞানে 
সন্ধানে অগ্রসর হতে থাকে । 


॥ এই পদ্ধতির অন্রবিধা || 


প্রথমত: এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের অর্থহীন মুখস্ছ করার 
প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। বিষয়গত তাৎপর্য হৃদয়ঙম 
করার পরিবর্তে শিক্ষাথী কেবল নির্বোধ গলাধঃকরণ করতে 
উৎসাহী হয় । ফলে বিষয়টি তার নিজস্ব আবেদন হারিয়ে এক 

অবোধ তত্বে রূপাস্তরিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্গী নিজন্ব বিচারবোধকে শাণিত করার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় । শিক্ষার্থী পাঠ্য পুস্তকের মতামত 
রি দ্বারাই প্রভাবিত হয়। কিন্ত এমন অবস্থা! প্রকৃত ইতিহাস চর্চাব 
ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক 1! কারণ বিভিন্ন তথ্য থেকে 


সত্যটুকুকে আবিফার করাই হ'ল ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক শর্ত। 


অর্থহীন মুখস্থ কবাব 
প্রবণতা 


বিচারশক্তি বিকাশে 


শট ৩ ইতিহাঁন শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ অস্ুুবিধেগ্চলো দুর করার উপায় ॥ 

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তককে পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে 
চিভ্ভিত করার প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে পাঠ্য-তালিকায় 
কতকগুলে! উৎরষ্ট শ্রেণীর পুস্তকের তালিকা! দিয়ে দেওয়। হবে । 

দ্বিতীয়তঃ এ তালা অন্ুযায়া পুস্তক যেন বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারে পাওয়। 
যায তর ব্যবস্থ। করতে হহুুব। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে, যেন ভার, 
বিভিন্ন লেখকের লেখ। পুম্ুক পাঠ করতে উদ্ধদ্ধ হয়। 

তৃতীয়তঃ এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারেন: 
ইতিহাসে বিশ্চিন্ন অধ্যায়ের উপর কোন্‌ কোন্‌ গ্রস্থকারের বই শিক্ষার্থীদের পড়া! উঁচত 
সে সম্পর্কে তিনি তাদের নিম্মমিত উপদ্বেশ দিতে পাঁরেন। 

চতুর্থতঃ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষার্থীগণ যেন নিজস্ব বক্তব্য গভে তুলতে সক্ষম 
হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ পথেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও বিচার 
শক্তির বিকাশ হনে পারে। 


[ তিন] || আলোচন। পদ্ধতি ॥ 


| 10150055101) 1$1০1100 । 


ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনে আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম । পারস্পরিক আলাপ 
আলোচনার মধ্য দিয়ে ভাঁবেব আদ্ন-গ্রদানের মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে এসে 
পৌছানো- এটি এমন একটি সামথথ য1 কেবল ব্যক্তিজীবনই নয় বৃহত্তর সামাজিক 
ভবনের প্রয়োজনে একান্তই অপরিভাধ । আর হাত্হাস? যেখানে মতানৈক্য খুবই 
্বাভাবিব, তথ্যের জটিতত। স্বভাবতই অপরিহাদ পেখানে আলোচনার গুরুত্ব আমব 
সহজেই অনুমান কবতে পাবি! 

কিন্তু গ2ত পল্গে অখজ্োচন খচাতে নিক্রেট বাক্য বিন্যাদিকে বুঝায় না। কিংস 
এটি এমন একটি স্বাভাবিক সামথ নয় খাবে আমরা সহজাত বলতে পারি। প্ররুত 
পক্ষে আঁাচন। এমন একটি আচরণগত সামর্থ যা আমাদের 
চর্চা মধ্য দিয়ে অন্রশশলনের মধা দিয়ে অর্জন করতে হয়, 
আলোচনা! চলাকালে বক্তব্যে কত বৈপরীতোর হি হয়, কত যুক্তির ঘূণীজাল বিস্তৃত 
হয, নিজম্ব মত গ্রতি্ার কত গাঁণাহ্বল প্রথ্থাস চালানো হয়। কিন্ত সব প্রয়াসের 
এষে বেমন চমতব1ব একটি সববাঁদী সম্মত সিদ্ধান্ডেও উপনীত হওয়া] যায়| 

তাই আলোচন। পদ্ধাত কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নিভর নয়, বরং নিদ্ধাঞ্ছের সন্ধান ব। 
কোন সিদ্ধান্তের যথাঁখত] বিচারই হ'ল আলোচন। পদ্ধতি | ইতিহাস শিক্ষণের প্রয়োজনে 
নিয়োক্ত উদ্দেশ্াসমূহ সাধনে আমরা আলোচন। পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি £__ 

(এক); আমাদের সমগ্র কর্ম পদ্দতি নির্ধারণের জন্য | 

(ছুই) সংগুহীত বিভিন্ন তথ্যের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্টে । 


দালোচনাব গবত 


ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি ৯১ 


(তিন) সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের মূল্য পরিমাপ করার প্রয়োজনে । 

(চার) কোন একটি ধারণ! (109? সম্পর্কে পরিষ্ষার মত গড়ে তোলার জন্তে 

(পাচ) ইতিহাল চর্চায় অধিকতর আগ্রহশীল করে তোলার উদ্দেশ্টে 

(ছয়) সম্পন্ন কর্মের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে । 

এই আলোচন! পদ্ধতি বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন, সমষ্টিগতভাবে 
ঘরোয়া! আলোচনা, সমট্টিগত ভাবে প্রথাগত আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, বিতব 
সভা, আলোচন। চক্র বা সিম্পোজিয়ম প্রভৃতি । 


॥ আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল ॥ 


এই পদ্ধতির যথাযথ দ্ধপায়ণের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনীর। এড 
"রিকল্পনার স্তর হ'ল তিনটি। যথা: প্রস্তুতি, আলোচন।'ও মৃল্যায়ন। 

সার্ক আলোচনার জন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই যথেষ্ট মাত্রায় প্রস্তত -হতে 
*ন্বে। সমগ্র আলোচনাটির পরিচালক হিসেবে শিক্ষক বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীব 
ও স্ক্ম ভাবে অধ্যয়ন করবেন। বিধয়র্টির বিভিন্ন দিক সম্পনে; 
তাকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে হবে। আলোচনা যাতে 
ক্ষ্যভষ্ট না হয় সে কারণে তাকে সমগ্র বিষয়টিকে যুক্তিযুক্তভাবে সাজাতে হবে। 
গালোচন। স্বপরিচালিত করার উদ্দেশ্টে অ|লোচনার পথ নিদেশক কতকগুলে। নির্দেশন! 
,এনিই স্থির করে দেবেন।' এইভাবে যথার্থ প্রস্তুতির উপরই একটি আলোচনার সাঞ্ষল্য 
সহুলাংশে নির্ভর করে। 

এরপর এল প্রক্তত আলোচনার স্তর । এইস্রে প্রথম কথাটি হ'ল, শিক্ষক তাপ 
১লনে-বলনে এমন পরিবেশ রচন1 কববেন যেন তার শিক্ষার্থীরা সহজ এ স্বাভাবিকভাবে, 
নিক ও নিিধাক্স আপন মনের ভাবা প্রকাশ করতে কোন 
রকম কুগাবোধ না৷ করে। গণতান্ত্রিক পারিিপাহ্িকতাই হ'ল 
সার্থক আলোচনার প্রাথমিক শর্ত। অবগ্ শিক্ষককে এ্রেণ! শৃঙ্খলার বিষয়েও 
|বশেষ সতর্ক হতে হবে। শিক্ষার্থাগণ যেন অবাপ্পে পরস্পরের বক্তব্য শুনতে পাবে 
এমনভাবে শ্রেণী বন্যা ৯রে নিতে হবে। গাবপর প্রয়োজন হ'ল শ্রেণীকক্ষে একটি 
শাস্তরিক প'রমগ্ডল রচন।। আলোচন। আক্রমণাতঅক না হয়ে যেন 
সহযোগিতামূলক হয়, পরমত সহিদ হয়, শিক্ষককে সে সম্পর্কে সজাগ 
থাকতে হবে। 

সবশেষ শুর হল মূল্যায়নের স্তর । যে বিষয় নিয়ে আলোচনার স্থরূপাত হয়েছিল 
তার উপর কতটা আলোকপাত থাঁধথভাবে কর সষ্তব হ'ল তার বিচার করতে হবে 

এই স্থরে। এই বিচারও কখনো! বিক্ষিপ্ত বা উদ্দেশ্য বিহীন হতে 

সিডি পারে না। তাই যথাষথ বিচারের প্রয়োজনে আমরা তিনটি লক্ষ্য, 
স্থির করে নিতে পারি। প্রথমতঃ ষে বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল সেই বিষয় সম্পকে 


পন্গুতির স্তর 


“কত আলোচনার স্বর 


৯২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


শিক্ষার্থীর জ্ঞান কতট। তা৷ পরিমাপ করা। দ্বিতীয়তঃ আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর 
ঈতিহাসিক দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ তার আলোচনা কতটা তথ্য ভিত্তিক ও নৈর্বক্িক হ'ল 
ভার পরিমাপ কর|। তৃতীয়ত: শিক্ষাথীর 'মা5রণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন কর]। 


॥ আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিক। ॥ 


বলাই বাহুল্য অআলোচন! পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

আলোচন। চক্রের নেতা! হিসেবে তীর অন্যতম কাঁজ হ'ল আলোচনায় 
অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা 

এ ইকে মহযোগী বরা টন করা। এটি একটি জরুরী দায়িত্ব । কারণ শিক্ষার্থীদের 
গাধা রয়েছে ব্যক্তি বোম্য । কেউ হয়তো! অস্তমু্খী, কেউ. বহির্্খী। কিন্তু সবাইকে 
সক্রিয় করে তোএ'র মধ্য দিয়েই শিক্ষকের সাফল্য বহুলাংশে স্চিত হবে। 

তারপর শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে, আলোচন। যেন কখনো বিপথগামী 
না হয়। তবে এ কাজেও তিনি কখনো! আপন কতৃত্বকে জোব 
করে প্রতিষ্ঠ। করবার চেষ্টা করবেন না। আলোচনার প্রয়োজন 
হলে শিক্ষক এমনভাবে হস্তক্ষেপ করবেন যেন শিক্ষার্থীরা স্পষ্টই 
'ন্পভব করতে পারে যে তাদ্দের আলোচন। লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে । 

সমগ্র আলোচনায় ষেন আন্তরিকতার স্পর্শ টুকু সর্বদাই সজীব থাঁকে 
এটাও শিক্ষকের লক্ষ্যণীয় । এরজন্য প্রয়োজন হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতা ও 
সহমমিতার মনোভাব । 

এককথায় শিক্ষক এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একজন সংগঠক পরিচালকই নয়, 
তিনি হলেন ণকজন সক্রিয় অংশ গরহণকারীও বটে। 


॥ আলোচন! পদ্ধতির হুবিধ। ॥ 


এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একজন সক্রিয় অংশদার হিসেবে দায়িত্বশীল । 
সেই স্বাদে এম পদ্ধাতর স্থবিধেগুলো৷ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে দততার জঙ্গে সত্যান্ুসন্ধানী হতে উদ্ধদ্ধ 
করে। ফলে শিক্ষার্থী নিজন্ব তাগিদে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ 
করে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজের 
ক্রটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে। এ পথেই শিক্ষার্থীর 
মাত্মবিকাশ ক্রমশঃ নিশ্চিত হয়। 

দ্িতায়তঃ পারস্পরিক দমঝোতার মধ্য দিষে নতুন জ্ঞান অর্জনের 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আর এই জান 
কখনোই আরোপিত নয়, বরং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সঞ্জাত। | 


এলোড৮শ।কে দঠিক 
পে পরিচালন। 


সতঙ।ও সত্যানু- 
সন্ধিংস 


ইতিহাষ শিক্ষাদান পদ্ধতি ৯৩, 


ততীয়তঃ সংঘবদ্ধভাবে বৌদ্ধিক বিকাশে এই পদ্ধতির অবদান লক্ষ)ণীয়। 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে জ্ঞানাজন দীর্ঘ শরম ও সময় সাপেক্ষ, যৌথভাবে সেই জ্ঞান 
স্বতোতসারিত এবং সহজ লভ্য | 

চতুর্থতঃ আত্ম-মূল্যায়নে এই পদ্ধতি বিশেষ সাহায্যকারী । আনোচনার 
মধ্য 1য়েই শিক্ষাথী অন্ূভব করে যে তার অধীত বিষয় কতটা 
গভীর 'এবং স্ক্ষা। 'আলোচনাব মধ্য ধিয়েই শিক্ষাথী 1নজস্ 
বশ্বাসের যৌন্তিকত। ।বচার করে দেখতে পারে । 

পঞ্চম; আলোচনার মধ্য দিয়েই বিচার্য বিষয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র 
উদ্‌ঘাটিত হয় । ফলে শিক্ষাী স্বাভী'বন ভাবে৬ আএগগাঁণিত হয় নবাবিধ্বৃত 
ক্ষেত্রগুলে৷ নিয়ে অধকত্র অগ্সন্ধান ও পযালোচন। করতে । 

ষষ্ঠত;: এই পদ্ধাতর সাহাষ্যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশত্তি, বিচারশক্তি, তার 
পরমত সহিগ্ণুতা তার সহযোগিতার মনোভাব প্রস্ততি গুণাবলীর বিকাশ 
ঘটানে। যেতে পারে। 

সপ্তমতঃ শিক্ষকের দিক থেকে এই পদ্ধতির প্রযোজনীয়ত| বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । আলোচনার মধ্য দিষে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দ্রিক থেকে 
পরিমাপ করতে পারেন! এই পরিমাপ শিক্ষককে তাল 
নিধারিত দায়িত্ব পালনে 1বশেষভাবে সাহাধ্য করে। এ 
পরিমাপের উপর ভিভ্ভি করেই তিনি যেমন একাদকে উন্নতমানের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর 
জ্ঞানের সন্ধান দিতে পান্রন তেমনি অন্থাদকে খার। পশ্চাদপদ তারদ্দেরকেও টেনে 
তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ! নিতে পারেন। 


॥ আলোচন! পদ্ধতির অসুবিধা || 


প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালন অত্যন্ত সময় 
সাপেক্ষ । ফলে বিভিন্ন শ্রেণার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম এই পদ্ধতিতে সম্পূণ কব] 
শস্তব হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ এই পঞ্ছতিতে প্রস্ততি পর্বের গুরুত্ব এতটাই বেশী যে সেক্ষেত্রে 
কোনরকম ওুঁদাদীন্য বা অবহেল। থাকলে সমগ্র আলোচনাই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হতে পারে । 

তৃতীয়ত: বর্তমানে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য যেমন", 

সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বাস্তব দ্দিক থেকে 

শিক্ষার্থীর সখ্যাধক্য অন্তববিধ। জনক । এমনটা হতেই পারে যে হয়তো প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ হয়তো! সম্ভব হ'ল না। শিক্ষকের পক্ষেও সকলের প্রতি সমান: 
মনোযোগী হওয়াও সহজ নয়। 

তবে এই প্রসঙ্গে শেষ কথাটি হ'ল, ইতিহাস হ'ল একটি জটিল ও বিষূর্ত বিষয় ।' 


শাত্ম-মুলযন 


শিক্ষকেব নুবধা 


৯৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


-াঁই নিয় শ্রেণীর অপরিণত শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পদ্ধতিতে সার্থক অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। 
বরং সেই তুলনায় অনেকখানি সাফল্য আশা করা যায় উচ্চতর শ্রেণীতে । কিন্ত 
সেখানেও এই পদ্ধতির নিয়মিত প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। আমরা এর পরিবতে 
নৈমিত্বিকতায় বৈচিত্র স্ষ্টির উদ্দেগ্ে মাঝে মাঝে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করে এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। 


[চার] || সন্রেটিক পদ্ধতি ॥ 
॥ 90018110 1৮০1010700 ॥ 


প্রশ্নোন্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বা নবলন্ধ জ্ঞান পবীক্ষা করার পদ্ধতি 
সপজন বিধিত এবং বন্ধ প্রচালত। প্রপুতপক্ষে যে বোন 


হব হারে পদ্ধতি মামবা অন্সরণ কার না কেন সর্বক্ষেত্েত প্রশ্সোতরের 


চি, একট নির্দিষ্ট টু সংদন স্বীরত। অনল সমযে এবং অতি 
নঙজে শিক্ষা্ান্র সাম পরিমাপ কখার সহজতর কোন পন্থা আব নেই, প্রশ্োতব 
ছড]। 


ক 11৮|ৰ »ল প্রশ্ন নবার উন্দঠ কি? উত্তরে বল। চলে প্রশ্ন সাণাবণতঃ (তন 
[পরনের হতে পাবে। প্রথমতঃ পরাক্ষামূলক প্রশ্ন বা 988608 0হ1,17005 দ্বিতীয়তঃ 
শিক্গামুলক, প্রশ্ন হা বিদাত 729857 সবশোন শুঙ্খলা-মুলন: 
গা ব। 01850101251 02 56401012, প্রতিটি 'ভগকে আবার বিন 
১1৬াংগ বহক্ত কর। যেতে পাবে । 

এম করার প্দ্ধাতকে যে কতিট। সাথ ক ভাবে বাধহার কণা যেতে পারে ত।ব প্রমাণ 
শাক প্াণ,নক অক্রেটিনল। তন (৫শের জনগণকে সচেতন করাব 
উদ্দেশে গঞ্গোস্তর প্গ্ধতিই গুণ করেছিলেন। তাই তার নাম 
'সনসাবে প্র»।সজ হয়েছে সকেটক পা । এবার এ৪ পদ্ধাতিটি বিশ্রেষণ কব যাক। 

স্রেটিন অপরকে 1[নছেধ মতে রে আমলার হ্ম্ত প্রশ্বোত্তর পঙ্গতি অন্থসরণ 
$বেছিলেন। তার পদ্ধতির ছিল তিনটি স্তর । প্রথম স্তবে 
তিনি প্রশ্নের মাপামে ন্তের মতকে প্রকাশ করতে বাধ্য করতেন । 
িশীয় স্বে প্রখর মাধাশেই তিনি অন্তের মতকে নাকচ কবে 
দিতেন। তৃত'য় ও সবশেষ স্থরে তি'ন প্রখের মাধ্যমেই নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠ। 
করতে সচে& হতেন । ূ 

বল] হ স সক্রেটিস অন্তত এই পন্থ। আমরা ইতিহাস শিক্ষাদান ক্ষেরে প্রয়োগ 
করতে পারি। প্রশ্নোত্তরে মাধামে এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের সত্যান্সন্ধান কানে 
শধুক্ত হতে হবে। তবে প্রশ্বগলোকে হতে হবে যথাষথ, সত্যান্্সন্ধানী এবং 
উদ্দেশ্টপূ্ । তাহলে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর ভূল ধারণাগুলো ভেঙ্গে যাবে। এছাড়া এ 


“কের ৮চশ 0 রিভগ 


কটিনদ পন্ন 


পচ চটিদেব প্জ। 
|খ।তন্ন তব 


ইতিহাস শিক্ষার্দীন পদ্ধতি ন৫ 


পদ্ধতি স্থ প্রযুক্ত হলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থ তার নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধত। সম্পর্কে নঠেতন 
হবে এবং তার ফলে সে ধীরে ধারে অধিকতর জ্ঞানার্জনে উতৎ্সাহী হয়ে উঠছে। 


পাঁচ] ॥ আবিষ্কার পদ্ধতি ॥ 


॥ 77০01019110 7120)00 ॥ 


ইতিহাসের পদ্ধতি এক দুরূহ পদ্ধতি এবং ইতিহাসের মত্যও এক আপেক্ষিক সত্য । 
তাই এতিহাঁমিক সত্যকে যেমন চরমতম ত্য বলে মেনে নেবার কোন যুক্তি সঙ্গত 
কারণ নেই তেমনি লেই শত্যকে কাষ্টি পাথরে যাচাই করে নেবার তাগিদে ইতিহাসের 
পাঠককে ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। 
এই কারণেই এতিহাপিকের সিঞ্ধান্তকে অদ্ধভাবে মেনে নেওয়ার 
অর্থ পরবর্তী জীবনে বিচ্রহীন ভাবে পরের ঘতকে খেনে নেখার 
প্রণণতাকেই উৎমাহিভ করা। তাই ঘা একান্তভাবে বাত তা হ'ল নিগ্াপক্জের 
শকফাথীশণও এাত্হানিকের কর্মপদ্ধতব সঙ্গে পরিচিত হয়ে ই।তহাশ আবিদারের 
কৌশনট আমন করবে । এহ মতবাদ থেকেই জন্ম হয়েছে আবধার 
পদ্ধাতর। 

এই পদ্ধতির শ্ল কথা হ"ন, শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন তথ্য থেকে আপন 
উঠ্ভোগে ইতিহাস আবিক্কার করবে । কালচাব ইপক্‌ খঙবাদের তাদিকেরা 
যেমন “ডাকউঈন ৭। স্ট্যানশি হল্‌ বলেছেন ষে মানব জাত তে। 
নেজের অভিজ্ঞতা ও অনসান্ধতশাকে কাছে লাগিয়ে সত্যকে 
সেনেছেন। একদা যখন বুইওৰ মানব জীতি সম্পে মত্য তখন বাতি-জাবনেব 
ক্ষেত্রও এই তোর বাতিরূম ঘটার €%ান কারণ নেই । 

এই পদ্ধতিতে শিশ্ষক ও শিক্ষার্থ উভয়কেই স্বাধান শাবে চিন্ত। করতে হয়। এই 
চিন্থালন্ম ষে জ্ঞান তাই হ'ল প্রত জ্ঞান। জ্ঞান অর্গনেব এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই 
শিক্ষার্থী ইতিহাসে নৈ্ঞানক কর্ষপঞ্ধ। সম্পর্কে অভ্জ্ঞিত। অর্গন করতে পারে। 
প্রন্তপক্ষে ক্রি কর্ণোস্তে'গই হ'ল আবিফার পৰ্ধতির প্রধান বেশিষ্ট্য । 
এই পদ্ধতিতে প্রথম হ'ল কোন একটি বিষয়কে কেন্্রু কে চিন্তা, 
তারপব টিন্তাপন ফ.শ্রুত নিঘে পিতার-বিবেচন।, বিগার-খবেচন। 
থেকেই জাগ্রত হয় অধিকতর জানার আকাক্ষে। ব। অগসন্ধিংস। আর এই পদ্ধতির শেষ 
হ'ল নিতা নতুন জ্ঞানাজনের আনন্দাগ্ভবে | 

প্রপতপক্ষে আবিষ্কার পঞ্চাত কান স্পঃ পঞ্ধাত নয়, বরং একে আমরা একটি 
শিক্ষানীতি হিসেবে চিত্িত করতে পা্র। ইতিহাম শিক্ষার একটি নী'ত 
হিসেবে এখানে বক্তব্য ধতট! স্বচ্ছ ও স্পট, একট শিক্ষাদান পন্ধতি হিমেবে ততট। নয় | 
তাই এই পদ্ধতির মূল কথা।টিকে কেন্দ্র করে সথষ্ট হয়েছে আরও নানাবিধ পদ্ধতির | 


নাশক সতা ও 
পতি 


রহ79 থা 


গছ্। 51 বৈ 


৯৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধাতি 
[ছক ] || উৎস পদ্ধতি ॥ 


॥ ১০11০271০00 ॥ 


বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহান চর্চা আরম্ভ হ'ল যেদিন সেইদিন থেকে বিন 
এভিহাসিক উপাদান নিয়ে শুরু হ'ল ক্রমবর্ধমান গবেষণা । এতিহাসিক দেখলেন, 
সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ ইত্হাল রচনার একমাক্জ মাধ্যম হ'ল বিভিন্ন এতিহামিক উপাদানের 
যথাযথ অন্বেষণ, বিচার এবং মূল্যায়ন। যথার্থ উপাদানের 


টি কি উপরই নির্ভর করে ইতিহাস রচনার যথার্থতা । তাই 
এতিহাসিককে জ।নতে হয়, ইতিহাসের উৎস কি এবং কেমনভাবে এ সব উৎসকে। 
বচনায় প্রয়োগ করা যায়। | 


তা হলে এই ঘখন ইতিহাম রচনার কল! : কৌশল, তখন প্রয়োজন হ'ল একজন 
শিক্ষার্থীর ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এই কৌশলটি আয়ত্ত করার। তাকে জানতেই 
হাব কেমন ভাবে বিভিন্ন উপাদান থেকে ইতিহাস রচিত হয়। এই অনুভব থেকেই 
হু্টি হল উৎস পদ্ধতির, ইত্হিাস শিক্ষাদান ব্যবস্থায় যার তাত্বিক ও ব্যবহারিক অবদান 
অপরিসীম। তাই বলা হয়েছে 400£1606 10191075 668.010100 106908 106 02] 
01০05101716 1176 000)11 ৪। 18010200001 10190010108] 0051900600৮ 8180 ৪2 
10816) 1010 1100 00801008100 810701009০৪ 01 10180158100 (106 81110 
09010170100 1115 800103 [01 1017779011১ 
ভাই পিছ্ালয় শুরেই এমন কাঁধক্রম গ্রহণ করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা জানতে 
পারে ইতিহাস কি এবং কেমন ভাবে নিভূর্ল ইতিহাস চর্চা করা যেতে 
ৃ পারে। তাই শিক্ষগীদের উৎস ব্যবহার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিও 
উৎস” দত ৮াযাগেণ হতে হবে| অবশ্য এটা কখনোই আশা করা যায়না যে এই 
5 , . চাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন প্রতোক শিক্ষার্চ 
&বজন করে হ্ষুদ্দে এতিহাফিকে বূপান্তরিত হয়। বর" ইত্তিহাঁপ শিক্ষায় এই পদ্ধতি 
গ্রয়োগের লক্ষ্য হবে উৎস বাধহারের মধ্য দিয়ে £ 
( এক) শিক্ষাথীদের বিঞ্সেষণী চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন কর]। 
(ছই) শিক্ষার্থার |নীজন্য বিচার বোধকে জাঙত কর]। 
(তিন) তথ্য সংগ্রহ করার এবং সং গৃহীত তথ্যকে ব্যাখ্য। করার পদ্ধতির সে 
শিক্ষার্থীকে পরিচিত কর|। 
(চার) অতীতকে সজীব এবং প্রাণবন্ত করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন কর! । 
(পাচ) শিক্ষার্থীদের কল্পনা শত্তিকে সমৃদ্ধ করে অতীভের নব-নির্মাণে 
উদ্দ্ধকর!। 
(ছয়) সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্ধদ্ধ করা। 
এখন প্রশ্ন হ'ল উৎস বলতে কি বুঝায়। উৎস বলতে বুঝায় সেইসব ্বতিচি- 
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যেগুলো অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। প্রকৃতপক্ষে ষে তৈরী করা ইতিহাস আমরা 
পাই সেখানে অতীতের কোন প্রত্যক্ষ স্পর্শ নেই। এই ইতিহাস এতিহাসিক 
রবি আবিষ্কার করেছেন অভীতের স্থৃতি চিহ্ৃগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ 
করে, এবং এই স্থৃতিচিহৃগুলে! হ'ল সীমাহীন । আমরা আমাদের 

শ্ববিধে অনুযায়ী তাদের তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথা : প্রত্ুতাত্বিক 
উপাদান বা 8:07:890108109] ৪০০০৪, সাহিত্যগত উপাদান বা 1808 
800::99 এবং মৌখিক উপাদান বা 015] /5010102, 

প্রত্বতাত্বিক উপদানগুলিকে আবার তিনটি উপভাগে বিভক্ত করা ষায়। প্রথম, 
স্থৃতিস্ত্ত-মুলক- যেমন মহেগ্দড়ো-হরগ্লার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন অট্টালিকা, ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি । ব্বিতীয়, শিলালিপি, ইত্যাদি, তৃতীয় বিভিন্ন 
যুগে প্রচলিত মুদ্রা । 

সাহিত্যগত উপাদানেরও রণ্ছে বিভিন্নভাগ । যেমন, প্রথমেই আসে ধর্মীয় 

রচনাবলী । তারপর ধর্মনিরপেক্ষ রচনাবলী । এই বিভাগের 

সাহিত্গত উপাদান এক্তিয়ারতৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের রচ্চনাঁবলী যেমন, তেমনি 
বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত সরকারী নির্দেশনামাও । সর্বশেষে বিভিন্ন বিদেশী পরিব্রাজকদের 
বিবরণ। 

মৌখিক উপাদান সমূহ প্রধানতঃ স্থানীয় ইতিহাস রচনাতেই বিশেষ কার্যকরী । 
প্রচলিত কথা ও কাহিনী এই পর্যায়তুক্ত। 
(এইসব উপাদানগুলোকে আবার গুরুত্ব অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, 
মৌলিক-উপাদান বা 0:17097গ 90009 এবং গৌণ উপাদান বা ৪99012091 
|৪০58০৪,. মৌলিক উপাদান বলতে বুঝায় সেইসব উপাদান যার রচয়িতাগণ 
| ঘটনাটির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন । 
মৌলিক ও গৌণ যেমন রাষ্ত্রীয় দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন আইন-কান্ন, আত্ম-জীবনী 
টান ইত্যাদ্ি। গৌণ উপাদান বলতে বুঝায় সেইসব উপাদান যার 
রচয়িতাগণ ঘটনাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ন৷ হলেও তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করেই নিজেদের বর্তবয উপস্থাপিত করেছেন। উদাহরণ বিভিন্ন যুগে রচিত 
বিভিন্ন এতিহাসিক রচনাবলী । 

আঁমান্দের পরবর্তাঁ বিবেচ্য বিষয় হ'ল বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের 
ূ নির্ভরযোগ্যতা । যেহেতু উপাদানের উপর ভিত্তি করেই 
উপাদানের নিব. রচিত হয় ইতিহাস যে কারণে উপাদান কতটা বিশ্বাসযোগ্য, 
ঘোগ্যতা কতটা নির্ভরযোগ্য তাঁর উপরই নির্ভর করে রচিত ইতিহাসের 
সার্থকতা বা ব্যর্থতা । তাই এঁতিহাসিককে বিশেষ যত্বের সঙ্গে উপাদ্দানগুলিকে 
বাছাই করে নিতে হয়। 

এই বাছাই কাজের জন্ত বহুগ্রকার পদ্ধতি প্রচলিত। তার মধ্যে কয়েকটি 
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উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, এঁতিহাসিককে প্রথমে যাচাই করে দেখতে হুয় 
যে উপাদানের প্রথম উৎস যেখানে সেখানে কোন ব্যক্তিগত জংস্কার 
ছিল কি না। উদাহরণ স্বরূপ বাণভট্ের হর্চরিত। এখানে 
বাণভটের প্রকাশ্য লক্ষ্যই ছিল হ্্ধবর্ধনের গুণকীর্তন। স্থতরাং 
এমন রচনা কখনো নৈর্ভিক হতে পারে না তাতো আমরা 
সহজেই অন্মান করতে পারি। তারপর এঁতিহাসিককে বিচার করতে হবে যে তীর 
সংগৃহীত উপাদানে কোন ময্মগত বিচ্যুতি আছে কি না। এরই সঙ্গে 
তিনি আরও লক্ষ্য করবেন যে তার আলোচ্য বিষয় নিযে কোন মতছৈধতা 
আছে কি না। থাকলে তিনি সকল প্রকার মতামতের সঙ্গে অবহিত হবেন 
এবং ক্রমশঃ নিজন্ব মতামত গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। 


॥ উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ ॥ 


এই হ'ল উৎস পদ্ধতির তাবিক দ্কূ। এবার আমাদের আলোচ্য এই পদ্ধতির 
ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ কেমন করে এই পদ্ধতি আমর! শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ 
করতে পারি। 
অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের দেশের শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে নানাবিধ 
অন্থবিধাকে মেনে নিয়ে তাদের দায়ত্ব পালন কবেন। যেমন বিদ্যালয়ে সময়ের 
স্বল্পতা, উপকরণে: অভাব, শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ও মানমিক 
বর্তমান অবস্থা গুতার অপরিপক্কতা, অতিদীর্ঘ পাঠ্যক্রম প্রভৃতি । কিন্ত এসব প্রতি- 
উননঃন বন্ধকতা সত্বেও ঘা আমাদের শিক্ষকের! করতে পারেন তা হ'ল, 
তিনি নিজে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করে ইতিহাস 
পড়াবেন না এবং প্রতিটি আলোচনার শেষে ভাল ভাল এতিহা'সিকের 
রচনা পড়তে শিক্ষার্থীদের উদ্ধদ্ধ করবেন । অবশ্যই এইসব রচনা হবে গৌণ 
উপাদ্ান। কিন্তু গৌণ উপাদানের সঙ্গে পরিচয়ের স্তর ধরেই শিক্ষার্থী কৌতুহলী 
হবে মৌলিক উপাদানের সান্নিধ্য পেতে। এ ছাড়া সারা বৎসরে অন্ততঃ ছু/একটি 
বিষয়ের পাঠ সম্পূর্ণ উৎম পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দেওয়া যেতে পারে। এতে 
শিক্ষার্থী উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবে। 
এ ছাড়া নৈমিত্বিক পাঠদান কার্ষেও আমরা উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারি 
বেশ চাতুর্ধের সঙ্গে। যেমন শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দোস্তে এই 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিংবা উপস্থাপনের স্তরে 
নৈমিত্তিক কাজে ওৎস. শিক্ষক তাঁর আলোচ্য বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য ও মর্মষ্পর্শী করে 
দত তোলার জন্য এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। ওরঙ্গজেবের 
চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে ঘি তার ভাইদের কাছে লেখা ওুরগ্জজেবের চিঠিগুলো 
শিক্ষক পড়ে শোনান তবে কি শ্রেণীকক্ষে একটি এতিহামিক পরিমগ্ডল রচিত 


উপাদান নিবাচন 
পদ্ধতি 
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বেনা? একইভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে অভিযোজন স্তরে। 
মানল কথা৷ হ'ল, উৎস পদ্ধতির সাহায্যে 49850608 &:9 20৮ 63:080$90 6০0 
99010867506 10186025101 00900891598, 0৮ 19 16 00 17060006100 60 1980. 
(08805 60 00 0118108] 98880). 010, 0119 ৪600 ০0 809:088 18 
1000090. 60196 62 8,010006 60 0108 ৪6০০৮ ০01 009 69 1০০০৮ 


| উৎস পদ্ধতির সুবিধা ॥ 


প্রকৃত ইতিহাস চর্চার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচিত করবার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির 
₹মিকা অসামান্য | 

প্রথমত; যুত অতীতকে শ্রেণীকক্ষে জীবন্ত করে তুলতে উৎদ পদ্ধতি 
টাকে জীবন্ত করা বিশেষভাবে সহায়ক$ এই পদ্ধতিতে ইতিহাস কখনোই 

কতকগুলো রূপকথা বা কতকগুলো কল্পিত কাহিনীর সংকলনে 

গাবদ্ধ থাকে না। 

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর কৌতুহল নিবৃত করে না সঙ্গে 
ন্গে অধ্যাপক হ্যাস্লকৃ-এর ভাষায় 490098 172961100. 81599 &138 01011079780 
781858 1000 009 1596)0005 09 1010) 10186075 1059 1098, 10116 00.” 

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ ও বিচারবৌধকে সুতীষ্ষ করে 
তোলে সাধারণভাবে উপাদানের কোন গুরুত্বই নেই যতক্ষণ 
না তাকে কার্ধকারণ সুত্রে গ্রথিত করাষায়। এই গ্রস্থনার যে 
প্রক্রিয়া তা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ঘুক্তিবোঁধ ও বিচার 
বাঁধ ক্রমশ: তীক্ষ হয়ে ওঠে। 

চতুর্থত: উৎস পদ্ধতি কতকগুলে। মানসিক গুণাবলী অর্জনে সাহায্য 
₹রে। যেমন স্থুচিস্তণ, কল্পনা শক্তি, তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ- 
নামর্থ, নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ ইত্যাদি । 

পঞ্চমত: প্রকৃত এঁতিহা' দিক পরিমগুল রচনায়“উৎস পদ্ধতি অতুলনীয় । 
ক ডি. ঘোষ যথার্থই বলেছেন, 40159 5097088 51651129 1218601 60 656 010110 
তব 1106 10100 009 8380018910138 800. &0090900679 01 6199 0898, ডঃ কীিংও 


লেছেন ষে ধতিহাঁসিক পরিবেশ রচনায় উৎস পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি । 


৷ উৎস পদ্ধতির অস্ৃবিধ। ॥ 


প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারে এমন উৎস 
দহুজলভ্য নয় । 

দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতির প্রয়োগগত আজিকও বেশী জর্টিল। ফলে নিয় 
শ্রণীর শিক্ষার্থাগণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযুক্ত নাও হতে পারে। 


কক ও বিচার বোধ 
ীব কর! 


১৯, , ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদেরও বিশেষ শিক্ষ 
প্রাপ্ত হওয়া! দরকার । প্ররুতপক্ষে আমাদের শিক্ষকেরা ইতিহাস রচনাশৈলীর 
সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয় । এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধক । 

চতুর্থতঃ বহু রকমের উপাদান থেকে সঠিক এবং প্রয়োজনীয় উপাদানটি বেছে 
নেওয়াও খুব সহজ নয়। & 

এই পর্যায়ে আমাদের শেখ কথা হ'ল, যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাগার 
বাবহার করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে আঙ্গরা একজন বৈজ্ঞানিকে রূপান্তরিত করতে 
চাই না, তেমনি অন্ধ'ভাবে উৎস পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রত্যেককে এতিহাসিকে পরিণত 
করার লক্ষ্য আমাদের কখনোই থাকবে ন। মনে রাখতে হবে, পু) 2050 
(55৩1190 18 00019 10070016806 6080 006 0981050100 25801090.” এ কথাটি মনে 
রেখেই আমাদের উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে ত্পর থাকতে হবে। 


[সাত] || অবেক্ষণ পাঠচর্চা ॥। 
॥ 90061159ন7. 90৮৫5 & 






অবেক্ষণ পাঠচর্চার পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আর্থার বিনিং ও ডেভিড, 
বিনিং বলেছেন, “933 ৪008:51897. ৪00 9. 11880 0799 ৪1009151830. 1 6109 
সা 66801887 01 9 £000 07 018 01898 01 0000118 88 6109 ০2] 
৪৮ 60010 99810 0৫ &1:০0100 6191 68199, এই পদ্ধতিজে 
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি কর্মস্থচীর নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীগণ আপন উৎদাহে 
সেই কর্মসূচীর রূপায়ণে নিমগ্ন থাকে । শিক্ষক তাদের সান্নিধ্যেই থাকেন। তিনি 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মত তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশ দেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ) 
রাখেন যাতে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানে যেন কখনে! লক্ষ্যত্রষ্ট না হন! 
ম্যাঝওয়েল ও কিল্জার মতে, “90009751890, ৪6৪০ 1নি (109 9090619 010060 
800 05971910176 01 6109 ৪11906 80005 ৪100 180018,0075 8061516198 01 00310118 ? 
এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে ইতিহাসের জন্য আলাদা করে কক্ষের 
প্রয়োজন । সেই কক্ষ হবে স্ুসঙ্জিত। সেখানে শিক্ষার্থীর্দের ষেমন বসবার ব্যবস্থা 
থাকবে তেমন থাকবে পাঠাগার, যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনমত পুস্তক 
পেতে পারে । 


॥ অবেক্ষণ পাঠচর্চ পদ্ধতির সুবিধা ॥ 


প্রপমতঃ গতান্গগতিক শ্রেণীশিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম । শিক্ষার্থী নিজেদের তাগিদে এই পদ্ধতিতে অনেক বেশী সক্রিয় 


ভূমিকা গ্রহণের স্থযোগ পায় । 
ঘিতীয়ত: শিক্ষককে যেহেতু শিক্ষার্থীর নিবিড় সান্নিধ্যে থাকতে হয় সেইহেতু 


ইতিহাস শিক্ষার্দান পদ্ধতি ১৯১ 


চাদের পারস্পারিক সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় সান্লিধোর স্থযোগে 
শক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন । 

তৃতীয়ত; এই পদ্ধতিতে পরস্পরের মধ্যে একটি স্বন্দর গণতান্ত্রিক 
নম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীগণ যে কেবল শিক্ষকের সাহাধ্য নিয়ে থাকে তাই নয়, 
নজেদের অস্থবিধায় তার! সহপাঠীদের সাহাষ্যও নেয়। এইভাবে পারম্পরিক 
[হমমিতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতন। বিকশিত হয়। 

চতুর্ণতঃ যেহেতু শিক্ষকের সহযোগিতা সহজ লভ্য সেইহেতু এই পদ্ধতিতে 
বিভিন্ন এতিহাদিক তথ্য অতি অল্প সময়ে নিভুলভাবে আয্মত্ত করা যায় । 

পঞ্চমত: শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দিগন্তও ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়। তার জ্ঞান 
পিপাস! তীব্র থেকে তীব্রতর হয় । 


॥ অবেক্ষণ পাঠা পদ্ধতির অস্থুবিধ! ॥ 


প্রথমতঃ এই পদ্ধতি থেকে স্বল্প মেধা সম্পন্ন ও অনগ্রসর শিক্ষার্থারা কতট। 
বিধা পেতে পারে নে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করার কারণ আছে। 

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয্ ব্ছল। কেনন। এর জন্য প্রয়োজন 
পৃথক ইতিহাস কক্ষ । আবার একটি নির্দিষ্ট কর্মন্থচী শুচারুবপে সম্পন্ন কবাও সময় 
মাপেক্ষ | 

তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়ের নিয়শ্রেণীতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয় । 


॥ শিক্ষকের ভূমিকা! ॥ 


এই পদ্দতিতে শিক্ষকের সূমিক। বিশেষভাবে উল্লেখ । তাকে হতে হবে 
কৌশলী € দক্ষ পরিচালক । তার নিঙ্গের ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রস্তুতিও প্রয়োজন 
এই "পদ্ধতিতে । কারণ শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা সমাধানে তাকে সর্বক্ষণই সজাগ 
৪ সচেতন থাঁকতে হবে। তার যোগ্যতা ও প্রস্তুতির উপর এই পদ্ধতির সাফল্য 
নকলাংশে নির্ভরশীল । 


[ আট] ॥ প্রকল্প পদ্ধতি ॥ 
|| 70101206 7%1210000 || 
ইতিহাসকে যদি বাল্যব দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ করে তুলতে হয় তবে কর্মকেন্দ্রিক 
পদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। প্রকল্প পদ্ধতি এধরনেব এক কর্মকেন্দ্িক পদ্ধতি | 
আমেরিকান্‌ শিক্ষাবিদ জন্‌ ভিউই-র প্রয়োগবাদকে ভিত্তি করে প্রকল্প পদ্ধতির 
জন্ম। এই পদ্ধতির মূল কথাটি হ'ল, বাস্তৰ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন একটি 
লা বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ। কিলপ্যাটটিক এই পদ্ধতির সংজ্ঞা 
নিরদশে করতে গিয়ে বলেছেন : & 07016909615 9 সা089- 
,0988690.  0010088601 8061%165 01098962006 10) 9 80018] 80160130988, 


১৪২ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


ঠিভেনসন্‌ এই বলে মত প্রকাশ করেছেনঃ “76 18 & 7101019008810 8০১ 09190 
90700166100 100 168 109/0751 ৪866128.:, এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়! 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্জনশীল কর্মে উদ্দ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে নিজ লক্ষ্যপূর; 
উদ্ধোগী হয়। এই পদ্ধতি চলমান জীবন ও সমাজ নির্ভর এবং এই পদ্ধতিতে 
যে কোন বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আপন কর্তব্য 
অগ্রমর হয়। 
॥ প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ ॥ 

প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের প্রথম স্তর হ'ল প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা 
পরিবেশ বলতে বুঝায় এমন পরিস্থিতি স্ষ্টি যখন শিক্ষার্থীগণ ত্বত 
প্রণোদিত হয়ে কোন একটি কর্যোগ্োগে প্রবৃত হবে। শিক্ষক 
আলাপ-আলোচন! বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-উশকরণ প্রদর্শনের সাহায্যে এমন পরিবে" 
যলচন। করবেন। 

দ্বিতীয় স্তর হ'ল একটি প্রকল্প নির্বাচন। এই প্রকল্প অবশ্থই পাঠ্য বিষা 
পারার বহিভূ্ত হবে না। এবং প্রকল্প নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অবাং 

স্বাধীনতা দিতে হবে। কেননা নিজেদের নির্বাচিত প্রকল্পবে 

সার্থক করে তুলতে ম্বভাবতঃই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকবে অপরিসীম । তবে এই 
নির্বাচনে শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দেবেন। 

তৃতীয় স্তর হ'ল নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ণয্ব । কারণ যে কোন কর্মে; 
হারের, স্থচারু সম্পাদনের জন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণ। থাঁক! জরুরী 

কেন একটি নিদিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ কর! হ'ল তার কারণগুলে 

শিক্ষার্থাগণ আলাপ-আলোচনার মাধমে স্পষ্ট করে নেবেন। 

চতুর্থ স্তর হ'ল প্রকল্পটি সার্থক রূপায়নের জন্য পকিল্লন। প্রণয়ন 
বিশঙ্খলভাবে কোন কাজ স্থসম্পার্দিত হতে পারে না। তাই প্রয়োজন পরিকল্পনার 
এই পদ্ধতিতে পরিকক্পনাটিও তৈরী করবে শিক্ষার্ধীগণ। তার 
নিজের! প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে শল!-পরামর্শ করবে 
তারপর একটি পধিক্পনা রচনা করবে। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষক থাকবেন প্রয়োজন মং 
পরামর্শদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে। প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য শিক্ষার্থীগণ নিজেদে 
কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নেবে এবং প্রত্যেক দলের উপর অপিত থাকবে স্থনিদি 
দ্বায়িত্ব ভার। 

পঞ্চম স্মর হ'ল পরিকল্পন। অনুযাষ়ী প্রকল্প রূপায়ন। এইবার শিক্ষার্থীগ 
সত্যিকারের কাজে নামবে । নিজেদের উপর ন্থন্ত দায়িত্ব পালনে এবার তার 
অগ্রণ হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে কোন কাজে সাফল্য অর্জনের জন্ প্রয়োজন পারম্পরি' 
সংযোগিত! ও সহমমিতাবোধ এবং এক অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভজী। নিখু'তভা, 
আবদ্ধ কর্ম সমাপনই হুবে এই স্তরে একমাত্র লক্ষ্য। 






পরিবেশ রচনা 


পরি কল্পন। প্রণয়ণ 


ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি ১৩৩ 


ষ্ঠ স্তর হ'ল সম্পাদিত প্রকল্পের মৃল্যায়ন। কাজ শেষ হবার পর শিক্ষার্ধীগণ 
এবার একত্রিত হয়ে বিচার বিবেচনা! করবে, যে উদ্দেশ্ট সম্মুথে রেখে তার কাজে 
নেমেছিল তার কতটা! সার্থক. হ'ল, কোথায় তারা৷ ব্যর্থ হ'ল তাদের বার্থতার 
কারণ কি কি, তাদের সাফল্যইবা কতটুকু। এইভাবে আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে 
তার! নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করবে। 

সপ্তম ও সর্বশেষ স্তর হ'ল সম্পার্দিত কর্মের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ। 
এই কাজের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই বিবরণ হ'ল প্রকৃতপক্ষে অজিত অভিজ্ঞত|র 
ফসল। ষদ্দি বিবরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না কর! হয় তবে, অঞ্জিত অভিজ্ঞতা হারিয়ে 
যায় বিস্বতির অতল গর্ভে। ফলে ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত এইসব বিবরণ বিদ্যালয়ের 
ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে, বর্ষে বর্ষে নবাগত ছাত্রদলকে নতুন নতুন কর্মপ্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ করে। 


1 প্রকল্প পদ্ধাতির সুবিধা ॥ ৃ 


প্রথমতঃ এই পদ্ধতি হ'ল মনোবিজ্ঞান সম্মত শিখন-প্রণালী। এই পদ্ধতির 
সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞান অজিত হয় তা হয় দীর্ঘস্থায়ী । 

ছিতীয়ত: এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সুপ্ত স্থজনশীল সামর্থ্যকে উৎসাহিত 
করে। এই পদ্ধতিতে পুঁথিগত জ্ঞানটাই বড় কথা নয়, বড় কথ! হ'ল পু থিগত 
জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যাচাই করা। এটা এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অব্দান। 

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতি শিক্ষার্থার সামাজিক সত্বার বিকাশে বিশেষভাবে 
সহায়তা করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে এই সত্বার বিকাশ সহজ 
হয়ে ওঠে। 

চতুর্থত: শিক্ষকের কাছেও এই পদ্ধতির উপযোগিতা অপরিসীম। খুব নিরাসক্ত 
ভাবে দূর থেকে তিনি তীর প্রতিটি ছাত্রকে নিবিষ্ট হয়ে 
লক্ষ্য করতে পারেন, প্রত্যেকের সামর্থ-অসামর্থ সম্পর্কে 
অবহিত হতে পাবেন। তাঁর এই জানা পরবর্তী কার্ধত্রমে তাকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করে। 

পঞ্চমতঃ এই পদ্ধতিতে যুল্যায়নের যে ব্যবস্থা তা সত্যি সত্যিই আদর্শ স্থানীয়। 
শিক্ষার্থগণ নিজেদের কাজের মূল্যায়ন নিজেরাই করবে এরচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা আর 
বর ও কি হতে পারে? শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সাফল্যে নিজেরাই যেষন 

বর স্বখান্ভব করবে তেমনি নিজেরাই নিজেদের ক্রটি আবিষ্কার 
করে তা সংশোধনে উদ্োগী হবে। 


শিক্ষকের সুবিধা 


মহা ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধাতি 


। প্রকল্প পদ্ধতির অস্থৃবিধ! ॥ 
প্রথমত প্রকল্প পদ্ধতিতে যেন কেমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার 
সম্ভীবনা থাকে । এমনটা হতেই পারে যে শিক্ষার্থীগ 


সামগ্রিক দৃষ্টি ধ্তিহাসিক স্বংন এমন করে মোগল স্থাপত্য সম্পর্কে সক্ষম জ্ঞান 
বিকাশে বাধা অর্জন করলো, অথচ ভারা মোগল বংশের অন্যান্য দিক সম্পর্কে 
অনবহিতই থেকে গেল। 


দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান নম্তব কি না 
সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । কেন না এই স্তরে বিষয়গত জ্ঞান যতটা বিযৃ€ 
* জটিল রূপ ধারণ করে সেক্ষেত্রে প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। 

তৃতীয়ত: এই পদ্ধতির সার্থঘ: রূপায়নের জন্ত ষে ধরনের যোগ্য ও বিশেষ শিক্ষণ 
প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তেমন শিক্ষক সর্বদাই সহজলভ্য নয়। 

যাই হোক আসল কথা হ'ল, মনিষ্ঠা। ত; থাকলে যে কোন প্র“তিবন্ধকতাই 
কখনে! বিরাট বাধা হয়ে ঈাভাতে পারে না। 


[নয়] ॥ সমস্তা পদ্ধতি ॥ 
॥ 101010161 1$]০0000 ॥ 


ভতিহাস শিক্ষার্দানের ক্ষেত্রে সমস্যা] পদ্ধতির একটি নিজন্ব আবেদন রয়েছে। 
কারণ উতিহাস বিম্য়টিই একটি সমস্ত| সংকুল বিষয়। এতিহাসিকেরা যে ইতিহাম 
লিপিবদ্ধ করেছেন তা প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ । কিন্তু তার! সমস্যা সমাধানে ষে 
পঞ্ধতি অবলগ্গন করেছেন তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে ইতিহাসের বিভিন্ন গতি প্ররুতি 
আমরাও অনুধাবন করতে পারি। এখানেই সমস্। পদ্ধতির নিজন্ব আবেদন। . 

একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে সমগ্ত। পদ্ধতি হ'ল নতুন তথ্য আবিষ্কারের এক 
কৌখল। এই পদ্ধতি সমস্ত নিরসনকামী এক সাধারণ প্রক্রিয়া নয়, বরং এই পদ্ধতি 
এমন এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানসিক প্রিয়ার সহায়ক যে, 46 ?৪ 
1981701706 60 006111569 90099106048115 %0690969 1000098 ০01 
0000106১118 18981100106 6179 &:৮ 0 090108159 19990101706) 01 00801100186110 
810519089 $0 1208109 16 9৮109 88109. 

কিন্ত তাই বলে সমস্া পদ্ধতি এবং প্রকল্প পদ্ধতি একই পংক্তিতৃত্ত নয়। উভয় 
পদ্ধতির অন্তনিহিত পাথক্য নির্দেশ করে আর্থার বিনিং ও ডেভিড বিনিং বলেছেন, 
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সংজ্ঞা 


সমশ্। ও প্রকল্প পগতির 
অধোপ বকা 


ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৫ 


এর্থাৎ সমস্যা পদ্ধতি ধানসিক চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াশীলতার উপর সমস্ত গুরুত্ 
আরোপ করে। 


৷ সমস্ত পদ্ধাতির প্রয়োগ ॥ 


প্রকল্প পদ্ধতির মত সম্তা পদ্ধতিতেও উপযুক্ত পরিবেশ রচনার প্রয্বোজন 
রষ্মেছে। যথোচিত পরিবেশে শিক্ষক এমন ন্ুকৌশলে প্রসঙ্গটি 
উত্থাপন করবেন যে শিক্ষার্থীগণ স্বতঃ প্রণোদিত হবে সেই প্রসঙ্গের 
অন্তনিহিত সমস্যাটিকে অনুসন্ধান করতে । 

সমন্তার অনুসন্ধান শেষ হলে পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থীগণ সেই সমস্যার সমাধান 
কল্পে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে । তারপর তথ্য গুলে! নিয়ে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিবেচনা করবে এমন ভাবে 
যেন তাদের বিচাম্-বিবেচনা সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়। 

এরপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীগণ তাদের সমস্যার কয়েকটি সম্ভাব্য 
সমাধান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবে। তু 

এইবার তার] সেইসব সম্ভাব্য সমাধানের যৌক্তিতা। ও যথার্থতা বিচার করবে 
নানান দৃষ্টিকোণ থেকে । এক্ষেত্রে এমনও হ'তে পারে যে তারা তাদের সম্ভাব্য 
সমাধানে তৃপ্ত না হয়ে নতুন সমাধান অনুসন্ধানে তৎপর হবে । 

এই প্রক্রিয়াতেই তাবা৷ সঠিক সমাধানটি খুঁজে পাবে । কিন্তু সঠিক সমাধানটি 
খু'জে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ হবে সেই সমাধানটিকে যুক্তি-তর্কের 
ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার । 

সবশেষ স্তরে তার! তাদের সমগ্র কার্যাবলীকে লিপিবদ্ধ করবে। 


॥ সমস্য। নির্বাচনের পদ্ধতি ॥ 


সমস্যা পদ্ধতিতে প্ররুত সমস্যা নির্বাচনই একটি দুরূহ কাজ । কাজটি বহুলাংশে 
প্রয়োগ কলা-কৌশল নির্ভর। এ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্দেশ করা যেতে 
পারে। 

প্রথমতঃ সমস্যাটি হবে বৌদ্ধিক দ্িক থেকে শিক্ষার্থীর কাছে একটি চযালেঞের 
মত। সমস্যাটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে উদ্দীপিত করবে যে মে যেন 
সমস্তাটিকে কার্ধ-কারণ স্থত্রে যাচাই করতে পারে। 

দ্বিতীয়ত: সমস্যাটির সমাধান করবার মত প্রয়োজনীয় উপাদান যেন সহু্গ 
লভ্য হয়। 

তৃতীয়ত; সমস্যাটি শিক্ষার্থীর কৌতৃহলকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করবে যে শিক্ষার্থীর 
কৌতুহল কেবল এ সমস্যার সমাধান করেই তৃপ্ত হবে না, বরং আরও গভীর ও ব্যাপক 
সমন্যা সমাধানে তাকে উৎসাহিত করবে । ও 


পরিবেশ রচনা 


তথা সংগ্রহ 


১০৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
॥ সমস্য পদ্ধাতির নৃবিধ! ॥ 


প্রথমত: এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যে অভিজ্ঞতা চি হয় তার প্রভাব তার 
সমগ্র জীবনে ন্থ্দূর গ্রসারী। সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে যে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হ'তে হয় তার ধারণাগত, বুদ্ধিগত ও আচরণগত পরিবর্তন সাধনে ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করে। 

দ্বিতীয়তঃ সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তির বিকাশে সহায়তা করে। 
তথ্য বহুলতার মধ্য থেকে সত্যটিকে যাচাই করে আবিষ্কার করার ক্ষমতা শিক্ষার্থী 
অর্জন করে। 

তঃ সমস্তা পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সকল সংকীর্ণত1 পরিহার করে তাকে সহনশীল 

করে তোলে । তারমধ্যে হ্বনির্ভরতার প্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয়। 

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বধূর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহাষ্য করে। 
এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের আরোপিত শাসন-ভার থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বনির্ভর 
হবার স্থযোগ পায়। শিক্ষকও অবথ] গীড়নের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর নির্দেশক হিসেবে 
আপন দায়িত্ব পালন করেন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অথচ এক সহযোগিতার 
মনোভাব পরস্পরকে নিবিড় সান্নিধ্যে আসতে সাহাধ্য করে। 


॥ সমস্যা পদ্ধতির অসুবিধা । 

প্রথমত: উপযুক্ত সমস নির্বাচনই এক সমন্তা। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্া 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে আবেগই « শধান্য পায়। 

দ্বিতীয়তঃ সমস্তা পদ্ধতি এমন স্তরে পৌছে যেতে পারে যেখানে এই পদ্ধতি কক্ষচ্যুত 
হয়ে আলোচনা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবাব আশঙ্কা থাকে। 

যাই হোক, সমস্তা পদ্ধতি কেবলমাব্র একটি শিক্ষাদান পদ্ধতিই নয়, এই পদ্ধতিতে 
আমরা ইতিহ'সের বিষয়বস্থ নিধাচন করতে পারি এবং তাকে সংগঠিতও করতে পারি । 


[ দশ ] ॥ একক পদ্ধতি ॥ 
|| [7101650 1৮০01)00 ॥ 

একক পদ্ধতি একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতি। সমস্যা পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিও কেবল- 
মাত্র শ্রেণী-শিক্'ণেন্ন ক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্ত নির্বাচনেও যথেষ্ট সাহাষ্যকারী। 
১৯২৬ সাল মরিসন সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। 

একক পদ্ধতিতে একটি মূল বক্তব্যকে একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর 
সেই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন জাতীয়তাবোধ 
ও আন্তর্জাতিক চেতনা পরম্পর বিরোধী নয়- এটি হ'ল একটি 
একক। এখন এই এককটিকে ঘিরে পক্ষে ব। বিপক্ষে ইতিহাসের 
বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত হবে। তারপর সম্গৃহীত তথ্যের 
ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হবে। 


পদ্ধতির মূলকথা 


ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৭ 


॥ একক পদ্ধতির প্রয়োগ বিধি ॥ 

প্রথমে একটি একক নির্বাচন করতে হবে এবং এ একক সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের ধারণ। স্পষ্ট করে তুলতে হবে। এই স্তরে লক্ষ্যণীয় হু'ল এককটি 
যেন শিক্ষার্থাদের বয়স বুদ্ধি ও মানসিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। 

তারপর এককটির উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হুবে। 

এরপর এককটিকে শিক্ষার্থাদের অন্ধাবনযোগ্য করে উপস্বাপন করতে হবে এবং 
তাদের কি কি কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ দিতে হুবে। 


॥ একক পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিক। | 

একক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই পদ্ধতি হাবার্টের পঞ্চ- 
সোপানের নীতির উপরই প্রতিঠিত। 

এই পঞ্চসোপানের প্রথম সোপান হুল অনুসন্ধান বা 62010:86197. এই 
স্তরে শিক্ষক কয়েকটি অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান 


99 পরীক্ষা করবেন এবং এই পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই একক 
নির্বাচন করবেন । 

দ্বিতীয় সোপান হ'ল উপস্থাপন ব]। 19:5567€56191. এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 
€২) উপস্থাপন বুঝাবার মত করে সমগ্র এককটি ব্যাখ্যা করবেন, এবং তার! 


ঠিকমত বিষয়টি ণুঝলে! কিনা তা 'নৈর্বক্তিক প্রশ্থের সাহায্য 

শিক্ষক জেনে নেবেন ।' সঙ্গে সঙ্গে 519 ৪০০৮-এ শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্পর্কে 
সম্পষ্ট নির্দে* দেবেন। 

তৃতীয় সোপান হ'ল আম্বতীকরণ বা 85817778186107. এবার শিক্ষার! 
শিক্ষকের নির্দেশানগসারে এককটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। এ কাক 
শিক্ষার্ধাগণ ব্যক্তিগত অথব1 যৌথভাবে সম্পন্ন করবে। 

চতুর্থ সোপান ভ'ল সমন্বম্ম সাধন বা! 0:557015561900. এই স্তরে সংগৃহীত 
তথ্যাবলী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে এবং তথ্যাবলী যুক্তি পরম্পরায় বিন্যত্ত 
কর] হবে। পু 

পঞ্চম সোপান হ'ল পুনরালোচনা বা! 7৪০16811900. শেষ স্তরে শিক্ষার্থীগণ 
একত্রিত হয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও অভিমত নিয়ে আলোচন!। 


॥ সমালোচনা ॥ 


একক পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বড় বিস্ন হ'ল, এখানে একটি স্থিরীক্কৃত 
সিদ্ধীস্তকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হুয্ব। স্বাভাবিক কারণেই দেখা যায়, 
শিক্ষার্থীগণ এ সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে তথ্য চয়ন করে, সিদ্ধাস্তকে 'অগ্রাহা করবান্ত 
মত মানসিক চ্যালেঞ্ নিয়ে নয়। 


৩৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদন্ধতি 


তাছাড়। একক পদ্ধতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বঙ্জায় রেখে সমগ্র পাঠক্রম 
মুদ্রণ করা সম্ভব নয়। এটাও একটি বড় প্রতিবন্ধক । 

সর্বোপরি এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রাধান্য বড় বেশী স্বীককৃত। প্রকৃত 
পক্ষে শিক্ষক সবকিছুই স্থির করে দেন, শিক্ষার্থীদের কর্তব্য শুধু 
শিক্ষক-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে অগ্রণর হওয়া । ফলে 
শিক্ষার্থীর স্বকীয় সত্বা বিকশিত হবাব স্থযোগ এখানে একাস্তভাবে সীমিত। 


[এগার] ॥ নাটকীয় পদ্ধতি ॥ 


॥ 10121772010 7150709 ॥ 


ইতিহাস তো বাস্তব অর্থে মৃত দর্শন ও স্পর্শীনুভবের উধ্র্বে। অথচ সেই মৃতকে 
নিয়ে এতিহাষিকের যত কর্মতৎপরতা এবং ইতিহাস শিক্ষকের যত চিত্রচাঞ্চল্য। 
একদিক থেকে এতিহাঁসিক অপেক্ষা ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা 
রা জটিল এবং সমস্া-ররিষ্ট। তার মূল সমস্যাটি হ'ল স্ৃত 
শ্রেণীকক্ষে প্রাণচঞ্চল করে তোল।। 
সমস্যাটির গভীরতা অনুভব কবেই হ্রিফেন্স বলেছেন, “]$ 1৪ 8160016 60 0005 0 
৪ 1980.97 80 101010196102 0 চি 11009 10 ভ1)101) 003 1188 008 11580. 5 10 13 
20079 716 18 10770088119. জন্সনও এই কথারই গ্রতিধ্বনি করে বলেছেন, “ণুঃ9 
99901)91 10080) 10010901)91688॥ 11109 119 13160601180 8,66970006  8100080 100- 
00981019% এই অসম্ভবই হ'ল ইতিহাসকে জীবস্ত করা । ভি. ডি. থাটেও একই 
হরে বলেছেন, “1179 [1001০ 0217 1085 01১01190 ৪0 [8001] 900. 1785 ৪0 
0011)00106815 1)101910 ৪8৮ 0000 168 0690 61096 1৮ 18 956067091 01000016.108 
01011117010 60 ৮1890251190 800. 00961507800 0129 10887. 
কিন্তু কাজটি খুব অসম্ভব বা কঠিন কলে আমাদের পিছিয়ে গেলে চলবে না। 
বরং আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে যাতে আমর! ইতিহাসকে 
জীবন্ত করে তুলতে পারি। জনসন তাই--বলেছেন, “119 108879909] 
90150161010 01 00810006 171860:5 8190/158 ]) (103 01888 ₹000 15 60 17598 
105 0896 আঃ) 83 2] 01: 29911655 1018602 8100]0 00917008906 ৮110 %07 
51159. 
এই যে ইতিহাসকে জীবন্ত করার অস্তহীন প্রয়াস তার অন্ততম ফলশ্রুতি হ'ল 
ইতিহাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা । শিশুর মানসিকতা তো! নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার 
নাটক ওশিশুমন. উত্তেজনায় উত্তাল। স্বভাবতই মে আবেগপ্রধান। যা সে 
চোখে দেখে, কান দিয়ে শোনে অনায়াসেই ত। তার ভিতরে 
গিয়ে মনের দরজায় করাঘাত করতে থাকে। নাটক হু'ল এমন একটি মাধ্যম 
যা শিশুর দর্শনেক্ত্িয় ও শ্রবণেক্দ্িয়কে তৃপ্ত করে মনের গভীরকে স্পর্শ 


শিক্ষকের প্রাধান্য 


ইতিহাস শিক্ষারদান পদ্ধতি ১০৪ 


করে। নাটকের ঘটনার সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে এক অপুব একাত্মতাবোধে শিশু 
নিম্ষেকে হারিয়ে ফেলে। তাই' পগ্ডিতেরা বলেছেন, যদি ইতিহাসকে নাটকের 
মাধ্যমে পরিবেশন করা যায় তবে অতীত বর্তমানে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়, ইতিহাস 
তখন আর মৃত নয়, সর্বতোভাবে প্রাণচঞ্চল জীবস্ত। এই কারণেই ঘাটে বলেছেন, 
“615 0109 91220611781 62:99110009১ 6109 109৮ ৪5100860193, ৪ 10200097 
51810) 800 & 09009: 800. 77079 89007909 870:906100 01 0109 0850 12101) 
878 6109 7981 81095 01 (1019 09109,” 


॥ নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ । 


প্রথমত: পূর্ণাঙ্গ নাটকান্ডিনয়ের মাধ্যমে ইতিহাস উপস্থাপন কর! ঘেতে পারে । 
কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের ব্যবস্থা বৎসরে পাচ/ছয় বারের বেশী কখনে৷ কর! সম্ভব 
নয়। ফলে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার স্যোগ থাকে না। 
তাছাড়া! সাধারণতঃ পৃণাঙ্গ নাটকগুলি ইতিহাস-আশ্রিত, সর্বাংশে 
ইতিহাস ভিত্তিক নয়। তাই সেখানে ইতিহাস বিকৃত হবারধপ্রবল সম্ভাবনা থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিবর্তে মাঝে মাঝে একাংক নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে। এতে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের প্রতি অধিকতর স্থৃবিচার কর? 
সম্ভব হয়। 

তৃতীয়তঃ শিক্ষক নিজে নাটকীয় ভঙ্গিতে শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্ত উপদ্থাপন করতে 
পারেন। তবে এরজন্য শিক্ষককে পূর্বাহেই যথেষ্ট প্রস্ততি নিতে হয়। 

চতুর্থত; কোন রকম প্রস্ততি ছাড়াই তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন অন্নসারে শ্রেণীকক্ষেই 
অভিনয়ের ব্যবস্থা কব! যেতে পারে । এরজন্য কোন ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন হয় না। 

তবে নাটক যেভাবেই অভিনীত হোক না কেন সবক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা 
বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে নাটকে যেন ইতিহাস বিকৃত না হয়, 
দৃশ্ঠপট রচনায় যেন সমসাময়িকতার প্রতিফলন ঘটে এবং অভিনেতার্দের সাজ- 
পোঁধাকেও যেন অতীত মুখর হয়ে ওঠে। 


৷ নাটকীয় পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কত। ৃ 


নাটকীয় পদ্ধতি যেমন ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি এই পদ্ধতি 
প্রয়ে*গকালে আমাদের কয়েকটি মতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 

প্রথমতঃ: যদিও যূলতঃ শিক্ষকের নেতুত্বেই যাবতীয় প্রস্ততি পর্ব নিয়গ্তরিত 
হবে তথাপি সেই নেতৃত্ব থাকবে ষবনিকার অন্তরালে । নেতৃত্ব কখনে। প্রতিবন্ধক 
হবে না। বরং শিক্ষার্থীর নিজন্ব সামর্থ প্রকাশের সহায়ক হনে । 

দ্বিতীয়ত: নাটকের চরিত্র নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে| সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসই 
খেন নাটিকের মধ্য দিয়ে পরিস্ক্‌ট হয় এমনভাবে চরিত্র বাছাই করতে হবে। 


পূর্ণাঙ্গ নাউ 


9১০ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 


তৃতীয়তঃ নাটকাভিনয়ই শেষ কথ! নয়। অভিনয় শেষে যাচাই করে দেখতে 
হবে নাটকের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত হ'ল তা শিক্ষার্থীগণ অনুধাবন করতে 
পেরেছেকি না। নাটক অভিনয্বই বড় কথ! নয়, বড় কথ! হ'ল ইতিহাসের 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন। 


॥ নাটকীয় পদ্ধতির সুবিধা ॥ 


প্রথমত: নাটকাভিনয়ের আবেদন কেবল শিশুর কাছেই নম্ব বয্বস্ক 
মানুষের কাছেও সমীন সক্রিয় ॥ এই ক্রিয়াশীলতার স্বঘোগে ইতিহাসের বিষয়- 
বস্ত অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনার পারম্পর্য ও কার্ধ-কারণ সম্পর্কের বন্ধনে বাস্তবায়িত হয়ে 
গঠে। তাই নাটকের প্রভাব অভিনেতা ও দর্শক উভয়ের উপর সমান শক্তিশালী । 

দ্বিতীয়তঃ নাটকীয় পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সাফল্য হ'ল অতীতকে শিক্ষার্থীর 
নিবিড় সান্নিধ্যে স্থাপন । অভিনয় শিক্ষার্থীর হৃখ-ছুঃখকে অতীতের ুখ-ুঃখের 
সঙ্গে একাকার করে নয়। কোন্‌ অলক্ষ্যে যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমন্ত ব্যবধান 
দূর হয়ে যায়। 

তৃতীয়ত: একটি নাটক অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের ফেভাবে সক্রিয় হতে হয় ত। 
তাদের দেহ ও মনের পক্ষে খুবই উপযোগী । স্থস্থ শারীরিক কর্ম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত 
হয় সহযোগিতা সহমমিতা প্রভৃতি সুস্থ মানসিক গুণাবলী । 

চতুর্থতঃ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ননবিড় ও মধুর হয়ে ওঠে এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ কালে। ম্বতংস্ফ্ত সম্পর্ক যা তাই ক্রমশঃ পল্পবিত হয় সবার মধ্যে সবার 
অগে।5রে। 


॥ নাটকীয় পদ্ধতির অসুবিধা ॥ 


প্রথমতঃ অভিনয় একটি শিল্প কল! কিন্তু ইতিহাস এক শ্রেণীর বিজ্ঞান । ফলে 
সর্বদাই আশঙ্কা থাকে উল্লেখযোগ্য শিল্প কষ্টির তাগিদে কল্পনাকে বল্লাহীন হতে 
দিয়ে ইতিহাসের বিজ্ঞান-ন্ব্ূপ না বিরুত হয়ে যায়। তাই সতর্ক না হলে নাটকীয় 
পদ্ধতি ইতিহাস শিক্ষার অনুকূল মানপিকতাকে ধ্বংস করতে পারে। 

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে তৈরী নাটক সচরাচর পাওয়া 
যায় না। ফলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে ইতিহাসের শিক্ষককে নাটক রচনা 
করে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকের এই সামর্থ্য নাও থাকতে পারে। 

তৃতীয়ত; ইতিহাসের যে দীর্ঘ পাঠ্যক্রম অধুন। প্রচলিত তার সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষ। করে. নাটকীক্প পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয় । কেননা এই 
পদ্ধতিতে 1শক্ষার অগ্রগতির ধার অত্যন্ত শ্লথ। 

যাই হোক, ইতিহাঁদকে সজীব করে তুলতে নাটকীয় পদ্ধতির অবদানকে যেহেতু 
অস্বীকার কর! যায় না৷ সেইহেতু এই পদ্ধতির উপযোগিতা নিশ্চয়ই রয়েছে। তবে 


ইতিহান শিক্ষাদান পন্ধতি ১১১ 


এর প্রয়োগ হবে একটি সীমাবদ্ধ পরিধি পর্যস্ত। সেই পরিধি হ'ল শিক্ষার্থীর 
ভেতর একটি এঁতিছানিক মনকে জাগ্রত করা। স্তরাং এই প্রয়োজন 
মেটাতে নাটকীয় পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করব, এর বেশী নয়। 


। স্থানিয় ইতিহাস ও তার ব্যবহার ॥ 


| 1,002] 17156019 80 15 0529 ॥ 


ইতিহাস পাঠ থেকে রসান্ুভব অত্যস্ত কঠিন। ইতিহাসের শিক্ষা ও পদ্ধতি 
স্কুমার মতি বালক-বালিকাঁর পক্ষে জটিল, এ কথ! ঠিক। তবুও বিদ্যালয় স্তরে 
আমরা চাই ইতিহাস নিয়ে চর্চা হোক, শিক্ষার্থীর এতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক, 
ইতিহাসের শিক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে শিক্ষার্থী উৎসাহী হোক । 

এর সবই হ'তে পারে কেবল শিক্ষার্থীর উপর সকল ভার চাপিয়ে দিয়ে । কিন্তু 
ঘা হবে শিক্ষার্থার মনস্তত্ব বিরোধী । তাঁহলে কি উপায় আছে যাতে শিক্ষার্থী 
স্বতঃপ্রণোর্দিত হয়ে ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরই 
হ'ল স্থানীয় ইতিহাস পাঠ ও তা নিয়ে পর্যালোচনা | রর 

কিন্ত স্থানীয় ইতিহাপ বলতে আমরা কি বুঝি? স্থানীয় ইতিহাম বলতে 
বুঝায় শিক্ষার্থীর পারিপাশ্বিকতার ইতিহাস, যে পরিমণ্ডলে সে বসবাস করে তার 
ইতিহাঁস। 41008] 171960: 1৪ 85950019690 10 ৪ 01111015 
17070971868 001601] 8005100079068,” কিস্তু তাই বলে ওর 
গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। পণ্ডিতের! বলেছেন, "71860: 
701008188 চি 01070251019 ০01 18৮ 00 900. 01810806 95910%5 0068109 565091268? 1119 


স্বানীয় ইতিহাসের 
সর্প 


00. 4011019018,69 92:09819009 11 1008] 1)1560ড% 19 17506 17001009060. ভা 181017 6109 
89018 01 10196075 ৪5111008. 


। স্থানীয় ইতিহাসের ব্যবহার ॥ 


বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় সাধন, বৃহত্তর ইতিহাস রচনাশৈলী ও গ্ররূত 
এতিহাসিক পদ্ধতির সঙ্গে অবহিত হওয়! ইতিহাস শিক্ষার্থীর পক্ষে জরুরী । এই 
জরুরী প্রয়োজনগুলি মেটানে! থেতে পারে যদ্দি যথার্থভাবে স্থানীয় ইতিহাস 
বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে ব্যবহার করা যায় । এই ব্যবহার কেমনভাবে হতে পারে? 

ইতিহাসের শিক্ষক স্থানীয় ইতিহাস চর্চার জন্য একটি এত্তিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ 
স্থান নির্বাচন করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে এইখানে পরিভ্রমণে তিনি 
যাবেন এবং সেখানকার নিদর্শন থেকে স্থানীম্ম এতিহাসকে খু'জে 
বের করার কাজে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হবেন। প্ররুত- 
পক্ষে, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহান পর্যালোচন1 সম্ভব নয়। এমন কি 
স্থানীয় ইতিহাসের উপর লিখিত পুস্তক লর্বদা এবং সর্বত্র লভ্যও নয়। তাই স্ছানীয্ 


প্রয়োগ বিধি 


১৩ ইতিহাস শিক্ষপ-পদ্ধতি 


তৃতীয়তঃ নাটকাভিনয়ই শেষ কথা নয়|। অভিনয় শেষে যাচাই করে দেখতে 
ছুবে নাটকের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত হ'ল তা শিক্ষার্থীগণ অনুধাবন করতে 
পেরেছেকি না। নাটক অভিনয়ই বড় কথ নয়, বড় কথ হ'ল 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন। 


॥ নাটকীয় পদ্ধতির সুবিধ। ॥ 


প্রথমত: নাটকাভিনয্সের আবেদন কেবল শিশুর কাছেই নম্ব” বয্বস্ক 
মানুষের কাছেও সমান সক্রিয় । এই ক্রিয়াশীলতার স্থযোগে ইতিহাসের বিষয়- 
বসন্ত অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনার পারম্পর্য ও কার্ষ-কারণ সম্পর্কের বন্ধনে বাস্তবায়িত হয়ে 
ওঠে । তাই নাটকের প্রভাব অভিনেতা ও দর্শক উভয়ের উপর সমান শক্তিশালী। 

দ্বিতীয়তঃ নাটকীয় পদ্ধতির সবচেয়ে বড় 'সাফল্য হ'ল অতীতকে শিক্ষার্থীর 
নিবিড় সান্নিধ্যে স্থাপন । অভিনয় শিক্ষার্থীর স্থখ-ছুখকে অতীতের সুখ-ছুঃখের 
সঙ্গে একাকার করে নয়। কোন্‌ অলক্ষ্যে েন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমস্ত ব্যবধান 
দূর হয়ে যায়। 

তৃতীয়তঃ একটি নাটক অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের যেভাবে সক্রিয় হতে হয় ত। 
তাঁদের দেহ ও মনের পক্ষে খুবই উপযোগী । স্থস্থ শারীরিক কর্ম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত 
হয় সহযোগিতা৷ সহমমিতা প্রভৃতি স্থস্থ মানসিক গুণাবলী । | 

চতুর্থত: শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় ও মধুর হয়ে ওঠে এই পদ্ধতির 
প্রয়োগ কালে। স্বত:স্ফ্ত সম্পর্ক য! তাই ক্রমশঃ পল্পবিত হয় সবার মধ্যে সবার 
অগোচরে । 


॥ নাটকীয় পদ্ধতির অসুবিধা ॥ 


প্রথমতঃ অভিনয় একটি শিল্প কল। কিন্তু ইতিহাস এক শ্রেণীর বিজ্ঞান । ফলে 
সর্বদাই আশঙ্কা থাকে উল্লেখযোগ্য শিল্প ক্্টির তাগিদে কল্পনাকে বন্নাহীন হতে 
দিয়ে ইতিহাসের বিজ্ঞান-স্বরূপ না বিরুত হয়ে যাষ। তাই সতর্ক না হলে নাটকীয় 
পদ্ধতি ইতিহাস শিক্ষার অনুকূল মানপিকতাকে ধ্বংস করতে পারে। 

ছ্িতীয়ত: ইতিহাসকে অবিরূৃত রেখে টতরী নাটক সচরাচর পাওয়া 
যায় না। ফলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে ইতিহাসেব শিক্ষককে নাটক রচনা 
করে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকের এই সামর্থ্য নাও থাঁকতে পারে । 

তৃতীয়ত; ইতিহাসের যে দীর্ঘ পাঠ্যক্রম অধুনা প্রচলিত তার সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা করে. নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয্ব। কেননা এই 
পদ্ধতিতে 1শক্ষার অগ্রগতির ধার] অত্যন্ত শ্লথ। 

যাই হোক, ইতিহাপকে সজীব করে তুলতে নাটকীয় পদ্ধতির অবদ্দানকে যেহেতু 
অন্বীকার করা যায় না সেইহেতু এই পদ্ধতির উপযোগিতা নিশ্চয়ই রয়েছে । তবে 
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এর প্রয়োগ হবে একটি সীমাবদ্ধ পরিধি পর্যস্ত। সেই পরিধি হ'ল শিক্ষার্থীর 
ভেতর একটি এঁতিহানিক মনকে জাগ্রত করা। স্তরাং এই প্রয়োজন 
মেটাতে নাটকীয় পদ্ধতি আমর! প্রয়োগ করব, এর বেশী নয়। 


। স্থানিয় ইতিহাস ও তার ব্যবহার ॥ 


॥ 1,008] 1715601 &০ 15 03599 ॥ 


ইতিহাস পাঠ থেকে রসান্থভব অত্যন্ত কঠিন। ইতিহাসের শিক্ষা ও পদ্ধতি 
ন্কুমার মতি বালক-বালিকার পক্ষে জটিল, এ কথা ঠিক। তবুও বিষ্ভালয় স্তরে 
আমর! চাই ইতিহাস নিয়ে চর্চা হোক্‌, শিক্ষার্থীর এতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক্‌, 
ইতিহাসের শিক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে শিক্ষার্থী উৎসাহী হোক্‌। 

এর সবই হ'তে পারে কেবল শিক্ষার্থীর উপর সকল ভার চাপিয়ে দিয়ে। কিন্ত 
তা হবে শিক্ষার্ধার মনন্তত্ব বিরোধী | তাঁহলে কি উপায় আছে যাতে শিক্ষার্থা 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরই 
হ'ল স্থানীয় ইতিহাস পাঠ ও ত। নিয়ে পর্যালোচনা | 

কিন্তু স্থানীয় ইতিহাম বলতে আমরা কি বুঝি? স্থানীয় ইতিহাস বলতে 
বুঝায় শিক্ষার্থীর পারিপাখিকতার ইতিহাস, যে পরিমণ্ডলে মে বসবাস করে তার 
ইতিহাস । [1008] 17186070 1৪ 98800198690. 10 € 0111812 
11719318908 00160] 970170010767298, কিন্তু তাই বলে ওর 
গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। পগ্ডিতেরা বলেছেন, "719০ 
19008109 % 01010101018 01 19৮ 00 900 0190806 9591765 0069109 ৪6000106587 1119 
&00. 17010801869 93061190089. 11 1008] 171890 18 1006 110010090 80710 6129 
390109 01 1)1860775 ৪ড1191009.” 


। স্থানীয় ইতিহাসের ব্যবহার ॥ 


বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় সাধন, বৃহত্তর ইতিহাস রচনাশৈলী ও গ্রকৃত 
ধঁতিহাসিক পদ্ধতির সঙ্ষে অবহিত হওয়া ইতিহাস শিক্ষার্থীর পক্ষে জরুরী । এই 
জরুরী প্রয়োজনগুলি মটানে! ঘেতে পারে যদ্দি যথার্থভাবে স্থানীয় ইতিহাস 
বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে ব্যবহার কর! ধায় । এই ব্যবহার কেমনভাবে হতে পারে ? 
ইতিহাসের শিক্ষক স্থানীয় ইতিহান চর্চার জন্ত একটি এতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ 
স্থান নির্বাচন করবেন। তাবপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে এইখানে পরিভ্রমণে তিনি 
প্রয়োগ বিধি যাবেন এবং সেখানকার নিদর্শন থেকে স্থানীয় এতিহাসকে খু'জে 
বের করার কাজে তিনি শিক্ষার্থীদের লঙ্গে প্রবৃত্ত হবেন। প্ররুত- 
পক্ষে, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাদ পর্যালোচন! সম্ভব নয়। এমন কি 
স্থানীয় ইতিহাসের উপর লিখিত পুস্তক লর্বদা এবং সর্বত্র লভ্যও নয়। তাই স্ছানীম্ 


স্থানীয় ইতিহাসের 
স্বরূপ 


১১২ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


ইতিহাস চর্চার জন্য ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার প্রম্নোজন 
অপরিহার্য । - 

নিজেদের পরিমগ্ডলের ইতিহাস আবিফার করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ যে আনন; 
অনুভব করবে, যে তৃপ্তিবোধ তাদের আপ্লুত করবে তাই পরবর্তাকালে তাদের বৃহত্তর 
ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উদ্দদ্ধ করবে। এখানেই স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে 
বড় স্বার্থকতা। ূ 


॥ ইতিহাস শিক্ষণে নোট দান প্রথা ॥ 


॥ 062 51116 2 0156015 ॥ 


প্রায়শঃই একটি অভিযোগ শোন! যায়” ইতিহাস শিক্ষণে নোট দান প্রথা 
প্রকারাস্তরে ইতিহাস চর্চাকে ধ্বংস করারই নামাস্তর। কেনন। এই প্রথায় শিক্ষার্থীগণ 
নোট দান প্রথার. যেহেতু তৈরী বরা বিষয়বস্ত হাতের কাছে পেয়ে যায় মেইহেতু 
না তারা নিজস্ব উদ্যোগে নতুন পাঠ্যাভ্যাসে উদ্যোগী হয় না। ফলে 
সাধারণ পাঠ চর্চার ফলে তার্দের ষেসব মানসিক গুণাবলীর 'বিকাশ 
সম্ভব ছিল তা বাধ! প্রাপ্ত হয়। আত্মপ্রতায়ের পরিবর্তে ক্রমশঃ সে অধিকতর 
পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। নিজন্ব বিচার ও বিবেচনাবোধকে উদ্ধ,দ্ধ না করে অপরের 
মতামতকেই মাথা পেতে গ্রহণ করতে (শেখে । নিবোর্ধের মত অন্ধভাবে মুখস্থ করার 
দিকেই তার প্রবণতা ক্রমশ: বুদ্ধি পায়। স্থতরাং ইতিহাস শিক্ষায় নোট দান প্রথা 
অনতি বিলম্বে বাতিল করা উচিত। 
নিঃসন্দেহে এইসব সমালোচনার পক্ষে বক্তব্য অত্যন্ত জ্োরদার। কিন্তু জঙ্গে 
সঙ্গে একথাও সত্যি এই প্রথা টি, ত| সে যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, বহুকাল ধরেই প্রচলিত । 
তাঁই বহুকাল ধরে প্রচলিত একটি প্রথাকে চির্নকালের জন্ত অগ্রাহ্া করে দেবার পূর্বে 
একবার অনুসন্ধান করে দেখা কর্তব্য এমন একটি প্রথা প্রবাতিত হয়েছিল কেন। 


॥ নোট দানের কারণ 


কারণ অন্নসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় আদর্শ পাঠ্য পুস্তকের অভাবই 
এমন প্রথা প্রবর্তনের প্রধান কারণ। সাধারণতঃ পাঠ্য পুস্তক ধারা রচনা করেন 
তাদের অধিকাংশই আদৌ বিদ্যালয়ের পঠন-পঠিন ব্যবস্থাপনার 
উপযুক্ত পাঠা পুণুকেব সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তীর! বিদ্বজ্জন হতে পারেন, কিন্ত 
4৮ অপরিণত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন জানবেন কি করে? এ ছাড় 
পাঠ্য বিয়ের সকল প্রসঙ্গের প্রতি সমান গুরুত্বও আরোপ করা হয় না পাঠ্য পুস্তকে। 
ফলে কোন কোন প্রসঙ্গ মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্ত পেয়ে যায়। কোন কোন প্রসঙ্গ থাকে 
হুতাশাঁজনক ভাবে অবহেলিত। 
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দ্বিতীয়তঃ বিদ্ভালয়ের শিক্ষকদের উপর থাকে অতিরিক্ত নৈমিত্তিক 
কাজের চাপ । তাদের নিয়মিত গড়ে পয়তিশটি করে ক্লাশ নিতে হয়। এমন 
অবস্থায় তাদের পক্ষে প্রতিটি ক্লাশের জন্ত ষথোচিত প্রস্তৃতি নেওয়া কোনমতেই সম্ভব 
হয় না। এর সঙ্গে রয়েছে আর একটি অস্থবিধে। সাধারণতঃ 
বিদ্যালয়ে ইতিহাসের জন্ত নির্ধারিত থাকে দিনের শেষের দিকের 
রাশগুলো, যখন অবসন্ন শিক্ষার্থী, অবসন্ন শিক্ষকও | শিক্ষার্থী 
তখন আর মানসিক দিক থেকে নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না. শিক্ষকের পক্ষেও 
আন্তরিকভাবে নতুন তথ্যের অবতারণা সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় প্রতিষেধক 
হিসেবে শিক্ষক নোট দান প্রথাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হন। 


তৃতীয়ত: বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের যে দীর্ঘ পাঠ্যক্রম নির্ধারিত আছে সেখানে 
ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ ছয়ে শিক্ষাদান কার্য পরিচালন! করলে কখনোই সেই 
পাঠক্রম সম্পূর্ণ কর? সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষককে সংক্ষিপ্ত কোন পস্থ। খুঁজে বার 
করতেই হয়। নোট দান প্রথা এমনই একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা!। 


চতুর্থত: অস্বীকার করার উপায় নেই এখনে! আমাদের দেঁশে শিক্ষার সার্থকতার 
পরিমাপক হ'ল বাহক পরিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের হার। বিশেষ করে শিক্ষক 
কখনো এই নিরেট সত্যটি বিস্বৃত হতে পারেন না। প্ররুতপক্ষে 
আমাদের সমাজও একজন শিক্ষকের যোগাতা পরিমাপ করে এ 
পরীক্ষার মাধ্যমেই । ক্ুতবাং যেখানে শিক্ষার সাফলা ও 
খিক্ষকের যোগ্যতার প্রশ্ন পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এমন গভীরভাবে জড়িত সেখানে 
শিক্ষককে এমন স্থত্র উদ্ভাবন করতেই হয় ধাতে অল্প আয়াসে বৃহৎ সাফল্য লাভ সম্ভব 
হয়। নোট দান প্রথ! হ'ল এমন একটি সহজ স্ত্র। 

পঞ্চমতঃ একজন সত্যিকারের আদর্শ ইতিহাস শিক্ষক হতে হলে বহুবিধ গুণাবলী 
অর্গন করতে হয় । এবং এ ধরনের শিক্ষকও সহজলভ্য নয়। বাঞ্তব অবগ্থ! হ'ল. শ্রেণী 
কক্ষে প্রবেশ করে এইসব শিক্ষক নিশ্চগ্ই তার নিঙ্গের দীনতাকে উপলদ্ধি করেন। 
তখন নিজের প্ৈম্ককে আবৃত করে রাখতে তাকে অন্য"'এক আচ্ছাদন খু'জতে হয়। 
নোট দান প্রথা হ'ল এমনি এক আচ্ছাদন 


॥ নোট দানের পদ্ধাতি ॥ 


কখনে! কখনে! দেখা মায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচিত হ'বার পর আলোচ/ 
বিষয়গুলির উপর বিস্তারিত নোট দেওয়া হয়। অবগ্ত আলোচন। ছাডাও নোট দান 
প্রথা প্রচলিত । 
আবার কখনে! আলোচ্য বিষয়টির উপর বিস্তারিত নোট দানের পরিবর্তে 
২ক্ষিগুসার লিখিয়ে দেওয়া হয়। 
ইতি-শিক্ষণ_৮ 


শিক্ষকেব অত্যধিক 
কাজেব চাপ 


পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর 
অত্যধিক গুকত্ব 


১১৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


কিন্ত ব্যাপকভাবে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা৷ হ'ল প্রথমে বাহক পরীক্ষার দৃঠিকো" 
থেকে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়। তারপর সেই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিকে 
দেওয়া হয়। 

নোট তা সে যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, ইতিহাস চর্চার পক্ষে ঘে আদৌ 
উপধোগী নয় তা পরিষণার হয় নিয্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে : 
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॥ নোট দান প্রথা বাতিল করার উপায় ॥ 
বহু সমালোচিত নোট দান গ্রথাকে বাতিল করতে হলে প্রথম প্রয়োজন 
উত্রুষ্ট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন। ভাল পাঠ্যপুস্তক নোট দানের অনেক 
গ্রয়োজনকে মিটিয়ে দ্দিতে পারে। 
শিক্ষক বিষয়-বস্ত আলোচন। শেষে একটি সংক্ষিগুসার লিখিয়ে 
দেবেন। এই সংক্ষিপ্তসার শিক্ষার্থীর পরীক্ষ। প্রস্তৃতিতেও বিশেষভাবে সাহায্যকারী 
হবে। তবে সংক্ষিগুসার লেখার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ে 
শিক্ষকের কর্তব্য. সতর্ক হতে হবে। ত! হ'ল, সংক্ষিপ্তমারে আলোচনার স্মন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যেন উল্লিখিত হয়। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন তারা 
ষেন বাড়ীতে বসে সংক্ষিপ্তারটিকে সম্প্র বারিত করে প্রস্তুত করে নিয়ে আসে ।, 
শ্রেণীকক্ষে সম্ভব ন1 হলেও শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের এমন গৃহকাজ দেবেন 
যেন তাতে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী বিচার শক্তি উদ্দীপিত হম্ন। গ্ররুতগক্ষে 
বিদ্যালয়ের প্রত্যেক স্তরেই এ ধরনের কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! উচিত। 
সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ করা উচিত যাতে পুস্তক-প্রকাশকগণ 
সাহায্যকারী পুশ্তক প্রকাশনার অবাধ স্বাধীনতা না পান। 
বিশেষণমূখী গৃহকাজ আমাদের দেশে শিক্ষার মানের অবনতিতে এ ধরনের পুন্তক 
প্রকাশের পরিণতি ঘষে কি পরিমানে বিষয় তা আমাদের অন্রধাবন করবার সময় এসে 
গিয়েছে। “শক্ষার উন্নয়নে সামগ্রিক প্রয়াম চালাতে হলে কোন সামান্য ছিন্রও 
উপেক্ষিত হওয়া উচিত হুবে না। 
প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীগণই নোট তৈরী করতে পারে। বরং শিক্ষার্থীদের এই 
কাঁজকে উৎসাহিতই কর! উচিত। কারণ এ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর যা 
কিছু নিজ্বস্ব তার পরিচয় দেবার অবকাশ থাকে । তার 
শিক্ষার্থী ক্ঠুক নোট .. বিচার ক্ষমতা, তার বিল্লেষণী ক্ষমতা, তার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, 
তৈরী তার ভাষা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা! নফল হ'ল 
তা পরিমাপ করা যায় তার তৈরী নোট থেকে । স্থৃতরাং শিক্ষার্থীদের নোট তৈরী 
করার প্রবণতাকে বিদ্বিত ন। করে উৎসাহিত করাই যুক্তিযুক্ত। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ইাতিহাসেন্র ব্রান্তবাস্ণ 


বয়-সংকেত ॥ 


ভূমিকা" বাস্তবায়ণের ঞয়োজন- উপকরণ খ্যবহারে 
সতর্ধতা উপকরণের শ্রেণী বিভাগ-_ইতিহাস কক্ষ- 
ইতিহাস গ্রস্থাগার-ইতিহাসের পাঠ পুস্তক-- 
সমধর্মী পুস্তক পাঠ _অন্ুবন্ধ প্রণালী-_-অন্থান্য 
বিষয়ের সঙ্গে ইতিহানের সম্পর্-এতিহানিক 
স্থান ভ্রসণ | 
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॥ ভূমিকা ॥ 


আমাদের চারপাশে এই যে বিশাল বিশ্ব যেখানে অহরহ চলেছে স্থ্টির অপূর্ব লীল। 
চিত্র, আমাদের বিস্ময়ে আবিষ্ট করে । আমর! মেলে থাকি 'মুপ্ধ নয়ান", পেতে 
'খি কান 'যোগ্য গান বিরচিব বলে |” এই যে দেখার মুগ্ধতা, শোনার আনন্দাহ্ুভব 
র্শের তৃপ্তিবোধ, গন্ধের পবিত্র উপলব্ধি, স্বাদের রসবোধ-_এ নিয়েই যুগ থেকে 
স্তর বাণী ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা । আর এই অভিজ্ঞতাকে সম্বল 
রই আমরা চলি সমুখ পানে | 

তই শিক্ষাবিদগণ স্থনিশ্চিত ভাবে বলেন প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে আমাদের 
ফৈজ্জিয়ের অনুভূতি হয় এমন ব্যবস্থাই গ্রহণীয়। এই হস্দ্রিয়া্ভবকে আমরা ধত " 
নী সফল করে তুলতে পারবো আমাদের অভিজ্ঞত। হবে তত বেশী অর্থপূর্ণ, আমাদের 
জ্ঞানতা হবে তত বেশী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত। 

এবং আমার্দের শিক্ষা কখনে। খাস্তব বর্জিত অতিগ্রারৃত কিছু নয়। তাই নিয়স্তর 
যাস চলেছে আরও কতভাবে শিক্ষায় আমরা বাস্তবতা প্রতিভাত করতে পারি। 

কিন্ত ষে বিষয় একট ছিল সর্বাংশে বাস্তব, অথচ আঙ্প অবাস্তব, প্রায় অলীক 
নার সামিল, সোনে আমাদের করণীয় কি? যেষন ইতিহাস, আজ আমাদের 


১১৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


সম্মুখে দৃশ্ঠ নয়, ঘূর্ত নয়। তাই বলে ইতিহাসকে তো অলৌকিক কল্পনা বলে উ্ডি. 
্ দিতে পারছি_না! পারছি না বলেই' নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চলে? 
ইতিহাসের বিশেষত্ব কেমন করে ইতিহাঁপকে বাস্তব করে ভোলা যায়। কাছ 
সহজ নয়, তবু যা কিছু ছুঃসাধ্য তাকেই সাধ্যের সীমায় বেঁধে ফেলার মধ্যেই মা 


তো সত্যিকারের পরিচয় । 


॥ বাস্তবায়ণের প্রয়োজন ॥ 
| 1০০0 0: 9105 ॥ 

ইতিহাস হ'ল বিষৃত জ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদী বিষয়। যদি এই' বিমূর্ত বিষয়ৰে 
আমরা মৃত করে তুলতে না পারি তা হলে ইতিহাস তো! কখনো শিক্ষার্থী 
ইন্দ্রিয়ান্ভূতি জাগাতে পারবে না । তাই প্রয়োজন ইতিহাসকে বাস্থব করে তোঁলার। 
প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণের ব্যবহার । 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যার! স্বক্পমেধা সম্পন্ন, পশ্চা্পদ তার তাবিক জ্ঞান গ্রহ, 
বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। 

কিন্তু শিক্ষার উপকরণের লাহায্যে তাদের ও উচ্চতব জ্ঞানার্জনে উদ্ব,দ্ধ করা যায়। 

ইতিহাসকে বান্তবর করে তোলার বিভিন্ন উপকরণগুলি ব্যবহারের মধা দিয়ে 
শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সামথের বিকাশ সাধনে সাহায্য কর। সম্ভব হয়। 

ইতিহাস শিক্ষণে বক্ততাদানের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিছ যেখানে বক্তৃত 
যথেষ্ট নয় সেখাশে শিক্ষার উপকরণ একমাত্র উপায় শৃন্যতাকে পূর্ণ করে তুলতে । 

এইসব প্রয়োজনকে অন্বীকার করার অর্থ “018607108] 10961098100 01 2৫ 
1000319 15 7000 41001901900. 1)196015 6980101706  08290919%698 1060 ৪ 
28070060008 0711 %204 10601010108] 10871561010 ” 


॥ উপকরণ ব্যবহারে সতর্কত। ॥ 


॥ 11001019706 79011)09 0 006 0156 0: 022.01711)5 2105 ॥ 


ইতিহাস পাঠে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন যেমন রয়েছে তেমনি উপকরণ| 
ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলগ্বনের প্রয়োজনও আঁছে। | 

গ্রথমে লক্ষ্য রাত হবে উপকরণের ব্যবহার থেন (কবলমাত্র আল কারিক! 
প্রয়োজনে পাঠান প্ঘতিধ উপর আরো[পত না হয়। আলোচনার বিষর-বভর সঙ্গে, 
উপকরণের ব্যবহার যদি মিলিয়ে দেওয়া! না যায় তাহলে উপকরণ খ্যরহারের মৌল 
উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ । ৰ 

উপকরণগুলি ষেন এমনভাবে নিধাচিত হয় যাতে অতীতকে জীবস্ত করে তুনতে 
পেল বিশেষ সহায়ক হয়। তাই বলে কেবল টিত্াক্ক করতে হবে বলেই 
অতীতকে বিকৃত কর! হবে না অথব! অতীতকে আতিশষ্য দোষে দুষ্ট করা যাবে না। 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১১৭ 


উপকরণগুলি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে ধেন সেগুলি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের 
বর্তা শৃন্ততাকে পূর্ণ করে দিতে পারে। 

উপকরণ ব্যবহারে কোনরকম অন্ধত্ব বা গোৌড়ামীকে প্রশ্রয় দেওয়া হনে না। 
য়োজনমত পাঠ-পরিকল্পনার যে কোন স্থরেই এই উপকরণের ব্যবহারে শিককের 
বাঁধ স্বাধীনতাকে স্বীরূতি দিতে হবে। 


উপকরণের শ্রেণী বিভাগ ॥ 


[01151017 0: 2105 ॥ 


ইতিহাস শিক্ষণে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে আমর! তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে 
| রি। যথা £ দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ব। 1858] 135, শ্রবণ নির্ভর উপকরণ 
| 16055 8738 এবং শ্রাবণ ও দর্শন নির্ভর উপকরণ ব| &0410-71858] 8138. 


র দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ॥ 


| ৬19078] 8199 ॥ 


দৃষ্টি নির্ভর উপকরণের মধ্যে প্রথমেই আসে ব্ল্যাক বোডের প্রসঙ্গ । কারণ 
ঢাক বোর্ডের সঙ্গে তুলনীয় আর কোন উপকরণ এত সুলভ বা সহজ লভ্য নয়। 
'তিহাস পাঠদান কালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাধারণ নকৃস|, মানচিত্র চাট, সময়রেখা 
পতি অঙ্কনে ব্যাক বোর্ড (বশেষ সাহায্যকারী উপাদান । অবশা এরজন্য শিক্ষককে 
সামান্ অঙ্কন চর্চায় অভ্যস্ত হতে হবে। তবে শ্রেণীকক্ষে দাড়িয়ে 
এইসব স্মঙ্কন যে কতটা উদ্দীপনামগ্ন তা স্পষ্ট করতে 1গয়ে 
রেমণ্ট বলেছেন “31898-0870 0781106১ 91:9607795 800. 10188 
1৩ ১০9৭710৮809 1018190. 7700.061008 06 19886 10. 09 981] 1988009. এ 
ঠাডা আলোচন! শেষে সংক্ষিপ্তসার লিখে দেবার জন্তে এবং আলোচনা চলাকালে 
শন গুক্ত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ গুলো! লিখে দেবার প্রয়োঙ্গনে ব্ল্যাক-বোর্ড অপেক্ষ। অধি চতর 
াাকারী উপকরণ সহজে মেলে না। + 

মানচিত্র ইতিহাস শিক্ষণে একটি গুকত্বপৃণণ খিক্ষ। সহায়ক উপকরণ। এভিহাসিক 
চতনীকে ন্বচ্ডছ করতে হ'লে গুযেজন স্কান ও কাল সম্পর্কে পানুস্পীৰ ধারণ) । ষে 
কোন ঘটনাহি সংঘটিত হয় কোন একটি নিকিই স্কানে এবং একটি 
নিিই জময়ে। মানটিত্র হ'ল শিক্ষার্থীর স্ছান.তেতন! 
দাশরে একটি বিশেষ সাহাঘ্যকারী উপকরণ । মানঠিজ্রে সংঘটিত ঘঢনাটির 
শন নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে ইতিহান অনেকখানি বাস্তবরূণ লভ করে। তাই 
'ভিহ্বাম |শক্ষণে মানচিত্র ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 

ম'নচিত্রের বহু প্রকার ভে হতে পারে। যেমন এঁতিহাসিক মানচিত্র। এগুলি 
বভিন্ন রাঁজন্বর্গ বা রাজবংশের উপর ভিত্তি করে অঙ্কিত হয়। এইনব মানগিত্রে 


/কবোর্ড ও তার 
বাব 


1নচত্র 


১১৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


বিভিন্ন যুতক্ষেত্র, সন্ধি স্থাপনের স্থান কিংবা কোন পরিব্রাজক বা 
ঘাত্রা পথ নির্দেশ করা যায়।- তারপর হ'ল প্রাকৃতিক মানচিত্র যার 
আমরা দেশের ভৌগোলিক গঠন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে পা 

এবং দেশের ভৌগোলিক গঠনের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক 
মানচিত্রে প্রকার তেদ অতি নিবিড় তাতো সবারই জানা । এ ছাড়া রয়েছে 
মানচিত্র, অর্থ নৈতিক মাননিত্র প্রভৃতি । 

কিন্ত একটি ভাল মানচিত্রের কত্তকগুলি বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন | যেমন ম 
অবশ্যই নিখুত এবং যথাযথ হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মানচি 

তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হবে না। মানচিত্রটির আয়তন ধেন এ 
বহি তি হয় যাতে সবাই সহজে দ্বেখতে পায়। মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রত 
চিহ্ন এবং লেখা বেশ পরিফার পরিচ্ছন্ন হওয়া গ্রয়োজন। যথেচ্ছ ব্যবহারের 
মজবুত করে মানচিত্রগুলি তৈরী করতে হবে। ৃ 

জনস্ন্‌ যথার্থই বলেছেন, 417186025 1098 10660 00809 00 ৮5 09808 8৪ 
8৪190019597. 17 777805. 

মানচিত্রের পর অলোচন। করতে হয় রেখাচিত্রের (0:57) ) কথা। 
বিনা মানচিত্র যেমন এতিহাসিক স্থান সম্পর্কে ধারণা করতে সাহা 

করে তেমনি রেখাচিত্র সময়জ্ঞান অর্জনে সাহায্য 
বনু ধরনের বেখাচিত্রের মধ্যে [119 37800. এবং 710601181 020, ইতিহাস শিক্ষ 
বিশেষ উপযোগী । 

11719 92801 লম্ঘভাবে বা জমাস্তরাল ভাবে অঙ্কন করা যায়। প্রয়োজন 
বহু রং ব্যবহার করে রেখাচিন্রকে অধিকতর আঁকধণীয় করে তোল! যায়| যং 
সন-তারিখ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার প্রয়োজন হয় তখন এই ধরনের রে 
দারা চিত্রের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী । অস্বীকার করার উপায় নে 

_-সময় রেখার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন এতিহাসিক ঘটনাবলীকে সম 
জ্ঞানের ভিভিতে আমরা গ্রথিত করতে পারি। ফলে ইতিহাস সম্পর্কে সামহ্ি 
ধারণ! নিকাশে বিশেব হ্থবিধ! হয়| 

710107181 0581)1॥ হ'ল চিত্রের মাধ্যমে সময় জ্ঞান অর্জনে সাহাধ্য করা | বো 
একটি ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্ত চিত্রের ব্বহার করা হবে। যেমন আরম 
পিকটোরিয়াল গ্রাফ যদি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ এভাবে দেখাতে চাই" 

হ'লে প্রয়োজনীয় সন-তারিখগুলি লেখা হুৰে নীচের দিকে অ: 
বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের চিত্র একে তাদের মুখের ভাষা! বোঝানো হবে। এ! 
রেখাচিত্রটি শিক্ষার্থীদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হবে। 

পববর্তা শিক্ষার উপকরণ হ'ল চার্ট । চাট প্ররুতপক্ষে রেখাচিত্র এবং চিরে 
এক সম্মিলিত ক্বপ। চার্ট ব্যবহারের কারণ হল, এর সাহায্যে তুলনামূলক পর্যালোচন 









ইতিহানের বাস্তবায়ণ ১১৯ 


সুবিধে হয়, অগ্রগতির স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা যায়, বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে সঠিক 
ধারণ! করা যায়। চার্টও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে ইতিহাস শিক্ষণের জন্য 
ার্ট উতৎপতি নির্ণায়ক 99009851085 0008: বৃক্ষার্কৃতি [1789 0138৮, 
কোন ঘটনার ক্রমবিকাশ নির্দেশক ঘ্র10ম 01187, এবং সময়জান 

সহায়ক 01020001065 010 বিশেষ উপযোগী। 
ইতিহাম শিক্ষণের বিশেষ উপযোগী উপকরণ হ'ল চিত্রের ব্যবহার । শিশু 
মনের কাছে চিত্রের আবেদন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা এখানে কেবল 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মস্তব্য উদ্ধত করতে চাই। একজন বলেছেন, “021080795 819 
£607986069510708 01 09806160] 0798008 01 1881165 ০৫ ৪6 
19886 109806101 798758.৮ অধ্যাপক জাভিম বলেছেন, “1 
00186075195 60 19 20909 10697986108 102 10917 0188868 


চিত্র ও তার 
উপযোগিতা 


806 01009 10096971815 10] 695017106 89 0791008610 808089 800 1)97010 
00787806618. আর একজন বলেছেন, “[01065016 অ1]] ৪1020] 609 80889061008 
800. 00910 09866 800. 17810 6810 17601056? 

চিত্র যেমন পাঠদানে বিশেষ কার্ধকরী হতে পারে তেমনি পাঠদান পদ্ধতিকে 
বিপ্লিতও করতে পারে। তাই চিন্র-ব্যবহ|রের সময় আমাদের কয়েকটি সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন £ 

শিক্ষার্থীদের মনপ্রা্ণ ভরে চিত্রটি দেখবার যোগ দিতে হবে। যেন শিক্ষার্থীদের 
দিক থেকে কোন অপূর্ণতাবোধ কোন অতৃপ্তি গেকে না যায় সেদিকে নজর 
দিতে হবে। 

চিত্রটি বেশ চাতুর্ধের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। চাতুর্য এ কারণে যে চিত্রে আর 
কতটুকু প্রতিফলিত হয়, কতটুকু ব্যক্ত থাকে। যা অব্যক্ত রইলো তা যেন 
শিক্ষার্থী আপন কল্পনার এ্রশর্য দিয়ে পূর্ণ করে নিতে পারে দেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

একসঙ্গে অধিক সংখ্যক চিত্রের ব্যবহার উচিত নয়। অনাবশ্ঠক চিত্র শিক্ষার্থীদের 
অমনোযোগী করে। তাদের অকারণ চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটায়। চিত্রের ব্যবহারই হবে 
অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্ত প্রণোদিত, এ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। 

বন্তত: ভাব প্রকাশে যথার্থ ভাষ! যেখানে দুর্লভ, চিত্র সেখানে একমাত্র অবলম্বন । 
আঁবার চিত্র এককভাবে যথেষ্ট অর্থবাহী নয়, তার যোগ্যতা প্রতিষিত ব্যবহার হয় 
নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে |. . 

আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি নির্ভর ইতিহাস শিক্ষপের উপকরণ হ'ল মডেল্‌। 

বিভিন্ন যুগে বাবহৃত দ্রব্যাদি ঘি শ্রেণীকক্ষে দেখানো! যেতে 

নং পাবতো তবে নি:সন্দেহে ইতিহাস জীবস্ত হয়ে উঠতো! । কিন্তু এসব 
উপাদান অন্তত: বিদ্যালয়ের পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব নয়। সে ক্ষেজরে বিকল্প একটিই 
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রয়েছে । তাহ'ল ঠিক যে ধরনের দ্রব্য একদ! ব্যবস্তত হ'ত সেইরকম দ্রবা তৈরী 
করে নেওয়া । এইসব তৈরী কর! জিনিসকেই বল! হয় মডেল্‌। মডেল্‌ “£19৪ & 
1510 10307988101, 0 0109 788]. 

প্রয়োজন অনুসারে আমর! নিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরী করতে পারি। যেষন 
বিভিন্ন বিখ্যাত এতিহাসিক হুর্গ বা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মডেল্‌, 
শ্রুতকীতি বিভিন্ন এতিহানিক নায়কদেব প্রতিযৃত্তি, বিভিন্ন যুগে 
বাবহৃত অস্ত্-শগ্থের মডেল্‌, নৈমিত্তিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের মডেল্‌ ইত্যাদি। 

কিন্তু একটি ভাল মডেলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাক! প্রয়োজন । মডেলটি অবশ্ঠই 
আসলের পুংখানুপুংখ গ্রতিরূপ হবে। যেহেতু অতীতকে জীব করাই এখানে একমাত্র 
লক্ষ্য সেইহেতু অবিকল বিকল্পই একান্তভাবে বাঞ্ছিত। মডেলটি 
হবে খুব সহজ ও সরল। সঙ্গে সঙ্গে মডেল্‌ নির্মাণকালে তার 
এভিহামিক তাৎপর্য কতটা তাও বিচার করে দেখতে হবে। মডেল নির্মাণ যেন খুব 
বেশী ব্যয় বহুল ন। হয় সেদ্দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 


॥ শ্ুতিনির্ভর উপকরণ ॥ 
॥ /৯0101% /৯105 ।। 


শ্রতিনি্র উপকরণ বলতে পুঝায় বেতার, গ্রামোফোন, টেলিভিন প্রন্নতি। 
এসব উপকরণ ব্যবহাবগভ দিক থেকে প্রায় সমগোত্রীয় বলে এদের পৃথক পৃথক 
আলোচনার প্রয়োজন নেই । কেবলমাত্র আধুনিককালে যেহেতু 
বেতার বহুল-প্রচারিত ও সহজলভ্য তাই উপকরণ হিসেবে 
বেতাবের ভূমিকা ও গুণাগুণ সম্পর্কে এখন আমর! আলোচন। করব। ] 

হতিহামে সমসাম।য়ক প্রসঙ্গের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যে ব্মানে 
শিক্ষার্থী বসবাস করে সেই বশুমানই তাব কাছে বিশেষ পরিচিত এবং এই বর্তমানের 
সাহায্যে যদি অতীতকে ব্যাখ্যা করা যায় তবে তা হবে অনেক বেশী হদয়গ্রাহী ও 
যুক্তিগ্রাহা। তা ছাভা মনন্তান্বিকেরাও বলেন, জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর 
হওয়া প্রপ্ণত জ্ঞানাঞ্জনর একটি প্ররুষ্ট পগ্থ।। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বেতার একটি 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য শিক্ষার উপকরণ। কারণ বেতারের মাধ্যমে বর্তমান জীবনযাত্রার 
সামগ্রিক পরিচয়-_রা্জনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পাওয়! যায়। 
এই পরিচয়কে ভিত্তি করে যদি আমর| জমশঃ অতীতচারী হতে পারি তবেই' ইতিহাসের 
পাঠে বেতারের ধ্যবহার সার্থক হয়ে উঠতে পারে। 

কিন্তু উপকরণ হিসেবে বেতার ব্যবহারের অস্থবিধে হল, এখানে কেন প্রশ্ন, কোন 
কৌতুহ্: শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত হ'লে তাকে চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। 
তাছাড়! শিক্ষার্থীগণ সাধারণত; সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি কর্মস্চীতেই অধিক'্তব আকর্ষণ 
বোধ করে। 


মডেলের রাপভেদ 


নডেলের বৈশিষ্ট 


বেতার 


ইতিহাসের বান্তবায়ণ ১২১ 


তবে সুবিধে হ'ল, বেতারের কর্মস্থচী পূর্বান্কেই ঘোষিত হয়। স্থতরাং নিট 
কর্মস্থচী সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী কিঞ্চিৎ পূর্ব প্রদ্থতি নিয়ে থাকে তাহলে বেতার সত্যি 
সত্যিই একটি বিশেষ প্রা্িশ্রতিপূর্ণ ইতিহান চর্চার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে 
পারে। 


॥ শ্রবণ ও দর্শন নির্ভর উপকরণ ॥ 
॥ /১171010- 15112] ॥ 


শ্রবণ ও দর্শন নির্ভর উপকরণের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সবাক চলচ্চিত্র । 
লা এবং আধুনিক জীবনে চলচ্চিত্রের অপাঁরসীম জনাপ্রয়তা নতুন 

| কবে উল্লেখেবৰ অপেক্গ। রাখে না। কিন্তু আমাধের আলোচ্য 
হ'ল হাতিহাস শিক্ষার প্রয়োজনে আমর] চলাচ্চত্ুকে কতদূর এবং কতখানি সপাফল্যেখ 
গঙ্গে ব্যবহার করতে পারি । 

ইতিহাস শিক্ষণে চলচ্চিত্রের একটি নিশেষ ভূঁমকা আছ্ে। কারণ ঃ 

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা অতীতের ঘটমানতাকে নতুন করে ন্তি করতে 
পাঁরি। 

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে বসে আমর] পৃাথবীর যে কোন দেশের ইতিহাসের 
চলমানতার সঙ্গে নিজেদের মালয়ে নিতে পারি। 

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 'আঙ অনায়ামে অগ্প সময়ে আমর! যে কোন দীর্ঘ কাঁলে পাঁডি 
দিতে পার। 

যেহেতু চলচ্চিত্র একটি শ্রুতি ও দৃষ্টি নির্ভর মাধ্যম সেউহেতু চলচ্চিত্রের 
শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ীত্ব অর্জন করে। চিত্রের মাধ্যমে স্ষ্টি হয় প্রকৃত এঁতিহাসিক 
পটভূমিক।। আর শব্দের মাধ্যমে শ্রুত হয় চলমান এতিহাসিক নায়কদের কম্বর | 
উভয়ে মিলে এমন এক অনান্বাদিত পূর্ব অভিদ্ুতার জন্ম হয় য আমাদের শিহরিত 
করে, পুলকিত করে, আমরাও নিজেদের মিলিয়ে দেই পর্দার প্রতিধ্লিত চলমানতাব 
সঙ্গে। এমনভাবে আমার্দের সমগ্র অগ্থিত্বকে বিমখিত করতে পারে মার কোন 
₹পকবণ ? 

অধিক অগ্রসর এবং তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর উওয় শেণীর 1শগাশীব কাছে 
চলচ্চিত্র সমানভাবে সংবেদনণীল ও শিক্ষাযূলক | 

শিক্ষকের প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর কিংবা পাঠ্যপুস্তকের হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ 
অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমের তুলনায়; সন্দেহ নেই চলচ্চিত্র অনেক 
বেশী ব্যাপক, বিস্তৃত, গভীর এবং নাটকীয়, আর তাই- মর্মে প্রবেশ করে 
আমাদের আকুল করে। 

কিন্ত ইতিহাস শিক্ষাপ়্ চলচ্চিত্র ব্যবহার স্পষ্ট উদ্দেশ্যুলক হবে। এই' মাধ 


১২২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


আমরা শিক্ষার্থীদের মন পাঠ্যাঁভিমুখী করার উদ্দেশ্টে ব্যবহার করতে পারি কিংবা € 
একটি আলোচ্য বিষয়ে গ্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্টে ব্যবহার করতে পারি 
চলচিত্রের ব্যবহার অথবা আলোচ্য বিষয়ের পুনরালোচনার প্রয়োজনে ব্যবহার 
পদ্ধতি করতে পারি অথব৷ নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার স্বার্থেও ব্যবহার 
করতে পারি। কথা হ'ল, পরিকল্পনাহীনভাবে চলচ্চিত্র ব্যবহার করলে তা৷ স্থফলগ্র্ 
হতে পারে না। 
ইতিহাসের প্রয়োজনে বহু রকমের চলচ্চিত্র হতে পারে। যেমন শ্রেণীকক্ষের 
উপযোগী চলচ্চিত্র, তথ্যযূলক চলচ্চিত্র, সংবাদ সমীক্ষামূলক চলচ্চিত্র, এতিহামিক 
নাটক কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ইত্যাদি। 
শ্রেণীকক্ষের উপযোগী চলচ্চিত্র আবার বহুবিধ হতে পারে । যেমন কোন 
টির রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক বা সাম্মাজিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে 
রা চলচিচত্র। উদাহরণ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা 
ভারতের ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশ ইত্যার্দি। হতে পারে কোন 
তথ্য সরবরাহযূলক চলচ্চিত্র । যেমন নালন্দ! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দৈনন্দিন জীবন ঘাত্র! 
অথবা আকবরের রাঁজসভার একটি দিন। আবার হতে পারে মহাপুরুষদের জীবন 
বৃত্বাস্তমূলক চলচ্চিত্র । 
তথ্য সরবরাহ মূলক চলচ্চিত্রকে %% 0:988159 6:98000920 0৫ 9008138 বলে 
অভিহিত কর! হয়েছে। এ ধরনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে বল! হয়েছে, “[$ 00890 
60010001 100869118] 10 8 011191086108115 10662986156 ৪. ভারত সরকাখের 
ফিল্মস্‌ ভিভিসন্‌ এ ধরনের বহু উৎকৃষ্ট তথ্যচিত্র নির্যাণ করেছেন। যেমন খাঁজুরাহো, 
পণিত্র হিমালয়, ভাকুর1 নাঙ্গান পরিকল্পন। প্রভৃতি । 
আবার সমসাময়িকতাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থীগণ যাতে পরিচিত হতে পারেন সে রকম 
চলচ্চিত্র হ'ল সংবাদ সমীক্ষামূলক চলচ্চিত্র। ইতিহাস শিক্ষণের কাজে এ ধরনে 
চলচ্চিত্র বিশেষভাবে স্প্রযুক্ত হতে পারে। 
এতিহামিক খটন[বলীকে কেন্দ্র করে যে সব পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নিমিত হয 
সেগুলিও যথেষ্ট কার্করী উপকরণ। তবে এই শ্রেণীর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে 
বিচার করতে হবে ইতিহাস বিরুত হয়েছে না যথাথথভাবে রূপায়িত হয়েছে। 
কেবল মনোরঞ্রনের উদ্দেশ্তে নিমিত চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই শিক্ষামূলক উদ্দেপ্তে ব্যবহার করা 
যায় না_-এ কথ] সর্বদাই যনে রাখতে হবে। 
তবে ষে কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর্দের সচেতন 
করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রারভিক ভাষণের প্রয়োজন । তবে এই ভাষণ কখনে 
মাত্রাতিরিক্ত হবে না। তাতে শিক্ষার্থীদের ধৈর্যযচ্যুতি ঘটবে । আবার চলচিচন্র 
গুদর্শনীর শেষে একটি আলোচনার ব্যবস্থাও কর! দরকার । উদ্দেশ্র হবে প্রদশ্রি 
চলচ্চিত্রটির মধ্য থেকে শিক্ষার্থী কতটুকু ইতিহান জানলো, বুঝলো এবং গ্রহণ করলো । 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১২৩ 
॥ ইতিহাস কক্ষ ॥ 


॥1715015 [0010 ॥ 


বিজ্ঞান বা হুস্তশিল্প-_এ ধরনের বিষয় শিক্ষাদানের জন্ত প্রয়োজন নান! রকম 
ন্পপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম। তাই এ ধরনের বিষয়গুলোর ঘখোচিত পঠন-পাঠনের 
জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন মতছৈধতার অবকাশ নেই। 
কিন্ত ইতিহাস পঠন-পাঠন কালেও ঘে পৃথক কক্ষের প্রয়োজন এ কথা দীর্ঘকাল স্বীকৃত 
পায় নি। না পাবার কারণও ্থস্পষ্ট। বহুদিন পর্বস্ত ইতিহান ছিল একটি বিমূর্ত জানাশ্রয়ী 
বিষয়, অতীত ঘটনাবলীর এক সংকলন মাত্র। ইতিহ।সকে 
তখন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার 
কাজেই ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু যখন থেকে ইতিহাস একটি 
বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়রূপে গৃহীত হু'লু, সত্যান্থসন্ধানই ইতিহাসের কর্মপন্থা! হিসেবে 
চিহ্িত হ'ল তখন থেকে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এল এক ব্যাপক পরিবর্তন । 
ইতিহাসও শ্রেণীকক্ষে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়রূপে পরিগণিত হতে লাগলো । 
আর তখনই প্রয়োজন অগ্তূত হ'ল ইতিহাসের নিজন্ব কক্ষের। 

ইতিহাসের জন্য বিগ্ঠালয়ে যে সময় নিদিষ্ট তা৷ প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই কম। 
এই ্বপ্প লময়কেও দি যথোচিতভাবে সদ্যবহার করতে হয় তবে শিক্ষকের অবশ্যই 
স্থসঙ্জিত কক্ষ দরকার, যেন তিনি হাতের কাছেই প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই পেতে 
পারেন, যেন উপাদান সংগ্রহেব জন্যই তাকে ইতস্ততঃ ছুটে বেরিয়ে অযথা কালক্ষেপ 
করতে না হয়। 

আদর্শ ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্য অপরিহাধ হ'ল অন্তকৃল পবিবেশ। নুসজ্ি্ত 
ই।তহাস কক্ষে এমন একটি এঁতিহামিক পরিমগ্ডল সর্বক্ষণই বিরাজমান থাকে যে শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী উভয়েই আস্তরিকভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে । 

প্রকৃত ইতিহাস চর্চার জন্ত প্রয়োজন বহুবিধ উপকরণ। আবার এসব উপকরণ 
পাওয়াটাই বড় কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব এসে যায় মূল্যবান উপকরণের যথোচিন্ত 
সংরক্ষণের । তাই চাই ইতিহাসের জন্য পৃথক কক্ষ। 


ইতিহাস কক্ষের 
প্রয়োজন 


॥ ইতিহাস কক্ষের আয়তন। 


সাধারণ শ্রেণীকক্ষের তুলনায় ইতিহান কক্ষের আয়তন বৃহৎ হবে । মোটামুটি- 
ভাবে বলা হয় প্রতি ৩ জন ছাত্রের ৬** বর্গফুট পরিমান কক্ষ গ্রয়োন। অন্ততঃ 
শিক্ষার্থীগণ যেন অবাঁধে নিজেদের কাজ-কর্ষ করতে পারেন, ইতিহাস কক্ষের আয়তন 
এমনই হওয়া উচিত। কক্ষের তিন দিকে থাকবে দেওয়াল বোর্ড । পিছনদিকের 
দেওয়াল থাকবে সাদা, ঘেন গ্রয়োজনবোধে পর্দার অভাবে এ দেওয়ালেই চিত্ত প্রদর্শনের 
ব্যবস্থ! করা যায়। 


১২৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


॥ ইতিহাস কক্ষের আসবাব-পত্র ॥ 

ইতিহাস কক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য -থাকবে চেয়ার-টেবিল। এগুলি হবে হাল্ক। 
ধরনের যেন সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। শিক্ষকের জন্য দুদিকে ড্রয়ারযুদ্ক 
টেবিল্‌। তাছাড়৷ থাকবে আলমারী প্রাচীন মুদ্র! প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য কাচ দিয়ে 
ঢাঁকা বাক্স, ম্যাপ রাখার স্ট্যাড প্রভৃতি । 
॥ ইতিহাস কক্ষের সরঞ্জাম ॥ 

প্রথমতঃ ইতিহাস কক্ষের ভেতরই একটি গ্রন্থাগার রাখতে হবে যেন শিক্ষক 
তার প্রয়োজনমত এবং শিক্ষারথীগণ তাদের প্রয়োজনমত বইয়ের সরবরাহ পেতে 
পারে অনায়াসে এবং অযথা কালক্ষেপ ন। করে। 

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাপ কক্ষে মজুত থাঁকবে বিভিন্ন মানচিত্র ও চার্ট | চাট ছাপানে। 
হতে পারে, আবার শিক্ষার্থীদের তৈরা করাও হণ্ডে পারে । . 

তৃতীয়ত: ইতিহাস কক্ষে থাকবে সময়ের রেখাচিত্র, সময় বেখা প্রভৃতি । এগুলি 
শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে পারলেই ভালে হয়। তাহলে সর্বদা দেখতে দেখতে 
শিক্ষার্থীদের সময়জ্ঞান ক্রমশঃ তীক্ষ হয়ে উঠবে। 

চতুর্থতঃ ইতিহাস কক্ষে সংরক্ষিত থাকবে বিভিন্ন মডেল্‌ ও গ্যাল্বাম। এ্যাল্বাম 
হাতের দিয়ে তৈরী করিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। এতে ছাএদের একদিকে 
যেমন হাতে কলমে কাজ ঞ্বার খানিকটা স্বযোগ করে দেওয়। হবে তেমনি অন্য 
দিকে ই!তহাঁসের বাস্তবতা সম্প্ডে তার অ-ধকত্র সচেতন হবে। 

পঞ্চম ততঃ 1বাশনন ধরনের উপকরণ যেমন রেডিও এপিডায়ক্কোপ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর 
যন্থপা'ত প্রভৃতি হরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এগ্চালর প্রয়োজনমত বাব্হারের হ্ুযোগ 
থাকবে। 

যষ্টওঃ ইতিহাসের বাভনযুগে চিত্র সংগ্রহ করে ইতিহাসে কক্ষে একটি 'চত্রশাল। 
গঠন কর! যেতে পারে। খাঁভন্নধুগে ব্যবহৃত পোষাকের বিভিন্নত। দেখাবার জন্য একটি 
ছোটখাট সংগ্রহশাল। গড়ে তোলা সঞ্ভব। 

সঞ্চমতঃ সাণ্ডাহিক লংবাধ বো স্থাপন করে আন্তজাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদ সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থ। কর। যায়। কয়েক বখ্সর পর দেখা যাবে 
এইসব মংকলনগুলি ইতিহাম রচনা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থাদের শিক্ষ। দেবার পক্ষে 
এগুলি 1বশেষ উপযোগী উপকরণ। 

1কম্ত এ সবই হ'ল তাত্বিক দিক। বাস্তব অবস্থাটি হ'ল, আজকের ক্রমবর্ধমান 
ছাত্র সংখ্যাধিক্যের দিনে বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে স্থান সংকুলানই এক সমস্যা । 
উদার সেখানে ইতিহাসের জন্য পৃথক কক্ষ যেন এক অলীক কর্পন৷। 

তবু হান ছেড়ে দলে চলবে না। ইতিহাপের শিক্ষক শিজন্ব 

উদ্যোগ ও উদচ্চষের সাহায্যে তট! সম্ভব বর্তমান পরিস্থিতিতেও আভিনধ কিছু করতে 
৮২সাহা হবেন- এই সৎ আশা প্রকাশ ছাড1। আপাতত: কোন গত্যন্তর নেই। 


ইতিহাসের বাশ্তবায়ণ ১২৫ 


॥ ইতিহাস গ্রন্থাগার ॥ 
| 17150151100 ॥ 


[209 100 ৪0551 10691190809] 10625 9806 ০01 8 000. 80100], 61১6 
1901) 01 168 908%0.90010 1119, 10801710786 ৪6009068 060 2980. 800 00161580106 10 
8990 * 6100978. 1058 0৫ 17900%:৪% কথাটি সাধারণ গ্রস্থাগার সম্পর্কে কথিত। 
কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থাগারের এ ছাড়াও রষেছে কিছু নিজন্ব বক্তব্য। ইতিহাস 
97891019 2009 01 1109 20911675999” হিসেবে এক মীমাহীন জ্ঞানভাগার যেখানে 
শিক্ষার্থী অবাঁধে জন্ধান করে বেভাতে পারে তার অপরিসীম 
জ্ঞান-তষ্ণাকে তৃপ্ত করতে । বিশেষ করে বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের 
পাঠক-পাঁঠিকা হ'ল বয়ঃসদ্ধিকালের বালক-বালিকা, যাদের বৈশিষ্ট্যই হল এক ছুণিবার 
কৌতুহলী মন আর নিজের পবিমগ্ডলকে জানার এক আস্তরিক আকাজ্ষ1 | এই 
কৌতুহলকে চরিতার্থ করতে এবং আমন্তবিক আকাজ্ষাকে পরিতৃত্ণ করতে সর্বতোভাবে 
সমর্থ ইতিহাস। তাই প্ররুত ইতিহাস চর্চাব জন্য প্রয়োজন একটি সুসজ্জিত 
গ্রন্থাগারের । এই গ্রন্থাগার গডে তোলার উদ্দেশ হবে £ 

(এক) বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী কর! । 

(ছুই) নিত্য নতুন জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক সজীবতাকে বজাণ 
রাখা । 

(তিন) বিভিন্ন পুস্তকপাঠের মা দিয়ে শিক্ষার্থীর নিজন্ব মতামত গড়ে উঠতে 

সাহাধ্য করা। 

(চার) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস গঠন করা। 

(পাচ) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন এতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহাধ্য 

করা । 

তাছাড়া বিগ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে মানসিক গঠনের মধ্যে বৈচিত্র 

এবং বৈষম্য । তাই' কেবল একটি মাত নিটিষ্ট পাঠ্যপুস্তক স্পষ্টতঃ 
মানসিক বৈষমা | 

কখনোই প্রত্যেকের কাছে সমান উপভোগ্য হতে পারে না। 
ইতিহাসের গ্রস্থাগার এক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজন্ব প্রয়োজন ও চাহিদা! অশ্ুসারে পুস্তক 
সরবরাহ করতে গারে। 

তারপর ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে বহু বিমূর্ত চিন্তা-চেতন1, মতবাদ । এইসব 

বক্তব্য বহক্ষেত্রেই শিক্ষা্থার্দের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার বাইরে। 
ইতিহাসের বিশু কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্থক পাঠ করে ভাষাজনিত ছর্বোধ্যতার 
টি জন্যেও হয়তো শিক্ষার্থীর পক্ষে এইপব মতবাদগুলিকে পরিষ্কার 
উপলব্ধি কর! সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেএ্রে গ্রন্থাগারের বিপুল গ্রস্থভাগার ভার: 
স+্ল বিড়ম্বনার অবসান ঘটাতে পারে। 


গ্রন্থাগারের প্রয়োজন 


১২৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ইতিহাস চর্চায় নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 
ধরা যাক্‌ ইতিহাসের কোন একটি তছৈধতাপূর্ণ বিষয়। একাধিক পুম্তক পাঠ 
করে শিক্ষার্থী এ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে 
পরিচিত হতে পারবে এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমে মে তার 
'নিজের মতটি গড়ে তুলতে পারবে । এখানেও রয়েছে ইতিহাসের গ্রন্থাগারের বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা । 


॥ গ্রন্থাগারের তথ্য রাশি ॥ 

গ্রন্থের দিক থেকে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের পুস্মকের সমাবেশ ঘটাতে হবে। 
গ্রন্থাগারে থাকবে বিভিন্ন লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তক । থাকবে বিভিন্ন এতিহাসিক 
নায়কদের জীবন-কাহিনী, এঁতিহাসিক উপন্তাস্‌ ও নাটক, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি । 
থাকবে প্রতিষ্ঠিত এতিহাসিকদের রচনাবলী । 

এ সব ছাড়াও সংবাদপত্র, ইতিহাসের উপর বিভিন্ন জার্নাল গ্রন্থাগারে রাখতে 
হবে। শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ যেমন ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব ইত্যাদিও যেন গ্রন্থাগারে 
পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 


। গ্রন্থাগারের ব্যবহার ॥ 

গ্রন্থাগার থাকাটাই শেষ কথা নয়, আসল হ'ল সেই গ্রস্থাগারের যথাযথ ব্যবহার 
প্রথমেই শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে কেমন করে গ্রন্থাগার যথাযথভাবে ব্যবহার করা 
ষায়। পুশ্কতালিকা থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি অনুসন্ধান, পুস্তক সংরক্ষণ প্রভৃতি 
বিষয়গুলি গ্রস্থাগার-বিজ্ঞান ভিত্তিক। এই বিজ্ঞানের কলা কৌশল শিক্ষার্থীদের 


জানতে হবে। 


॥ ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক ॥ 


॥ 17715015 "০0 0001. ॥ 


॥ পাঠ্যপৃস্তকের অপরিহার্ষতা ॥ 

সাম্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কি একাস্তই' অপরিহার্য এমন একটি 
প্রশ্ন প্রায়শঃই উচ্চারিত হতে শোন! যাচ্ছে। ফ্রএবল, ভিউই, গান্ধী প্রভৃতি 
শিক্ষাবিদগণের চিগ্তাধারা গ্ররুতপক্ষে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনে ইন্ধন যুগিয়েছে। 
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণও হয়েছে আমেরিকা! 
ুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের আমূল উৎপাটন এমন সম্ভাবনা! কোথাও সমাদৃত 
হয় নি। বরং ধার] বিশেষজ্ঞ, তাঁরা উল্টো! কথাই বলেছেন । যেমন 

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট1 পর্ষদের পাঠ্যপুস্তক কমিটি হুম্পষ্টভাবে 
অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, 58:00009ল0 90005610029] 886920 36009 6626 
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নিক্গন্থ মতবাদ গঠন 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১২৭ 


মাধ্যমিক শিক্ষা! কমিশন্‌ (মুদ্রালিয়র কমিশন্‌ ) অবশ বলেছেন ধে আমাদের 

গাঠাপুত্তকের উপর নির্ভর করার ষে অত্যধিক প্রবণতা তা কমিয়ে আনতে হবে। 

এমন কি কমিশন্‌ কোন একটি নিদ্দি্ পুস্তককেও পাঠ্য পুন্তক 

নি়র কমিশন. হিসেবে চিহ্নিত করার বিরোধী। তাই কমিশন্‌ বলেছেন, *... 
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এই কথাটিকে আরও বেশী স্পষ্ট করে বলেছেন অধ্যাপক হাণ্ট। তাঁর মতে, 
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পাঠ্য পুস্তক তাই শিক্ষকের সহাসক একটি উপাদান মাত্র । 


।পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা । 


কিন্ত এত সমালোচনা সত্বেও আমরা পাঠ্য পুস্ককে কোনভাবেই অস্বীকার করতে 
পারছি না। পারণছি না বলেই যে সত্যটি থেকে যায় তা হ'ল নিশ্চয়ই পাঠ্য পুস্তকের 
এমন কোন অনিবাধতা রয়েছে যা অন্যভাবে মেটানো সম্ভব নয়। কিন্তকি সেঈ 
অনিবার্ধতা? এক্ষণে আমরা তাই অনুসন্ধান করবে! । 

প্রথমতঃ ইতিহাসের যে কোন একটি বিষয়ে যে প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক জ্ঞান 
অর্জন শিক্ষকের একান্তই 'জরুরী, সেই জকরী প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে পাঠ্য 
পুস্তকের সাহায্যে । তা! ছাড়। সদাই প্রকৃত উপাদান থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করার 
ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষক সহজ লভ্য নয়। এ-ক্ষেত্রেও পাঠা পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা 
শিক্ষকের কাছে সীমাহীন। 

দ্বিতীয়তঃ যদিও ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মর্মস্পর্শা বক্তৃতা দানের প্রয়োজন 
্রশ্নাতীত, তবু কেবল একবার মাত্র একটি বস্তৃতা শুনে বক্তব্য বিষয়কে 
স্বায়ীভাবে হৃদয়ে ধারণ করে রাখা নেহাৎই শ্রুতিধর না হলে, সম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক 
এই বিরাট প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে আসতে সাহায্য করে। ৰ 

তৃতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক বিষয়বস্ত পন্নিবেশিত হয় সময়াক্রম অনুসারে, যুক্তি-নির্ভর 
পদ্ধতিতে এবং ঘটনার ধার1বাহিতাকে অন্গসরণ করে । ফলে ইতিহাসের কার্য-কারণ 
মূত্র স্ন্দর প্রতিফলিত হয় পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে । 

চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষ পঠন-পাঠনের একটি নির্টিষ্ট মান 
বজায় রেখে চল! সহজ হয় । এই মান বজায় রাখার উপরই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের 
নতুন নতুন জান লাভের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ। 

পঞ্চমত:ঃ বিশেষ করে ভারতবর্ষের পারিপাশ্বিকতায় যেখানে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর 
সংখ্যাবাহুল্য বর্তমান, যেখানে এক বিরাট পাঠ্যক্রম শেষ করার তাগিদ, যেখানে 


5২৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


রয়েছে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রতি এক গভীর অবজ্ঞা পাঠ্যপুস্তক একান্তই 
অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। ৃ | 

যঠতঃ উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে তাত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে 
সহায়ত করে। 

সপ্তমতঃ পাঠ্যপুন্থকের নতুন ভ্ভান অর্জনের উৎসম্ছল হিসেবে বিশেষ সাহাযা- 
কারী। এই উৎসকে অবলম্বন করেই শিক্ষক-শিক্ষানী উভয়ে ক্রমশঃ বৃহতর জ্ঞানের 
সন্ধানে অগ্রসর হতে পারেন । 

মর্বশেষে ব্যবহারিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ইতিহাঁপ সম্পর্কে 
শ্রেক্ষার্থীর যে উপলব্ধি হয়, প্রয়োজন হয় তার যথার্ঘত1 যাচাই করা। পাঠ্যপুস্তক এই 
বিচারে বিশেষ সাহাধাকারী এবং সহায়ক একটি মাধ্যম | 


॥ পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণী বিভাগ ॥ 


জননন তিন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের কথ! বলেছেন। প্রথমতঃ যে সব পুস্তকে 
ঘটনার সারমর্মটি মাত্র ব্যক্ত থাকে তাকে ফরাসী ভাবায় নল] হয় ৮৪০1৪ দ্বিতীয়তঃ 
ধে সব পুস্থকে ঘটনার অধিকতব ব্যাপক বিবরণ থাকলেও সেই বিবরণকে আরও বেশী 
সম্প্রসারিত করার স্রযোগ রাখ। হয় তাকে বলা »য় 71800618. তৃতীয়ত: সর্বাংশে 
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তককে বলা হয় 0081৪. 


॥ পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলী । 


| (03177110165 011 ০%1-3001৫ ॥ 


আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একাস্তই অপরিহার্য । 

প্রথমত: পাঠ্যপুস্তক যেহেতু যুলতঃ রচিত হবে শিক্ষার্থণর জন্য সেইহেতু তাদের 
প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুস্তক রচিত হওয়! 
উচিত 

দ্বিতীয়ত: পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপক হওয়া প্রয়োজন। এই 
পুস্তকপাঠের “ধ্য দিয়ে শিক্ষাথ। যেন ইতিহাসের কার্ষকারণ সুত্রটি অনুধাবন করতে 
পারে, ইত্চিহাসের চলমানতার মূল স্থরটিকে অনুভব করতে পারে। এই অনুধাবন ও 
অনুভবে ব মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্মেচিত হবে চির জাগরূক এক অয্ান জ্ঞান, 
তৃষা | এই জ্ঞান তৃষ্ণাই তাদের ক্রমান্বয়ে সত্যাগসন্ধানী করে তুলবে। 

তৃতীয়ত: বিবিধ মানচিন্া, চার্ট, সময়রেখা বৈচিত্র্য পূর্ণ চিত্রাবলী দিয়ে পাঠ্য 
পুস্তককে স্থুসঙ্জিত ' করতে হবে। পাঠ্যপুক্তকের স্বসঙ্জাতেই শিক্ষার্থা প্রথম আকৃট 
হবে। তাছাড়া এইসব চিত্রাবলীর ব্যবহারের ফলেই ইতিহাসকে বহুলাংশে জীধন্ধ 
করে তোল? সম্ভব হবে। | 


ইতিহাসের বাস্তৰায়ণ ১২৯ 


চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তক কখনোই কোন অন্ধ মতাদর্শ ঘারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। কোন 
উদ্দেন্ট বারা প্রণোদিত হয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে না। সেক্ষেত্রে তা আর পাঠয- 
পুস্তক থাকবে না, হয়ে যাবে কোন এক প্রচারধর্মী পুস্তিকা । এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা 
ও সচেতনতা! রক্ষা করে চলতে হবে । . 

পঞ্চমত: পাঠ্যপুস্তকের রচনাশৈলী ঘেন শিক্ষার্থীদের নিত্য-নতুন জ্ঞানের সন্ধানে 
অনুপ্রাণিত করে । একজন চিত্রকর যেমন একটি পূর্ণ চিত্র অংকনের আগে স্কেচ 
একে নেন, পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতাও তেমনি পাঠ্যপুস্তকে কেবল রেখাচিত্রটি 
অবিরৃতভাবে উপস্থিত করবেন তারপর সেই রেখাচিত্রকে রডে-রসে-রেখায় সজীব করে 
তোলার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর । 

ষষ্ঠতঃ চলমানতাই তো৷ ইতিহাস, তাই ইতিহাসের গবেষণাও নিরবচ্ছিন্ন । তাই 
আবিষ্কৃত হচ্ছে কতই না! নিত্য-নতুন তথ্য। এইসব নবাবিষ্কত তথ্যের স্থান যেন 
পাঠ্যপুম্তকে থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হরে। 

সঞ্চমতঃ ইতিহাসে ভাবপ্রকাশের সাবলীলতার একটি বিশেষ মর্ধাদা! আছে। 
তাই বল! হয় 71560: 9 10019. 0080. & 116978079,. «অতএব লক্ষ্য রাখতে 
হবে পাঠ্য পুস্তকের ভাষ! যেন সহজ সানলীল ও মর্মস্পর্শী হয়। 

সর্বশেষে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনী এবং সমধর্মী 
পুস্থকের তালিকাঁও সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। 


॥ পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বিধি ॥ 


॥ [0739 ০0: ]2য0-00015 ॥ 


প্রথমত: ইতিহাপ চর্চা যেন উদ্দেস্ট্যহীন না হয়, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পদ্ধতির সঙ্গে 
যেন শিক্ষার্থী পরিচিত হতে পারে তারজন্য ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তককে যথাঘথভাবে 
বাবার করতে হবে। প্ররুতপক্ষে পাঠ্যপুস্তক তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দেবে, 
আধুনিক ইতিহাস পদ্ধতি সম্পর্কে অবছিত করবে । 

দ্বিতীয়তঃ দিনের পাঠের সংক্ষিপ্তসার রচনার কাজে পাঠ্যপুত্তককে ব্যবহার করা 
ঘেতে পারে। বিস্তৃত আলোচনার সারাৎসার কি তা শিক্ষার্থী সহজেই জানতে পারে 
পাঠ পুস্তকের সাহায্যে । 


৷ তৃতীয়ত: শিক্ষার্থীদের নবলন্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্যও শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত 
রে ধরনের অন্শীলনীর সাহাধ্য নিতে পারেন। 
পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারে সতর্কত। ॥ 
পাঠ্যপুস্তক ঘতই অপরিহার্য হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা 
ত বেশীই থাকুক না কেন, পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে আমাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ 
তর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। 
ইতি-শিক্ষণ_-৯ 


১৩০ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


প্রথমত: কখনে৷ কোন ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তককে ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক উপাদা। 
হিমেবে গ্রহণ কর] চলবে না। পুস্তকে পরিবেশিত তথ্যই ইতিহাসের সর্বশেষ কথ 
এমন ধারণা যেন শিক্ষার্থীদের মনে কখনে! জাগ্রত না হয়। সি. পি. হিল্‌ তা! 
বলেছেন, “& %9স্রট 10001 00301061006 60108 5380. 88 9 00119061058 01 1801 
60 1069 19907090105 1088 00৮ 7:861061 85 & 86078-1301089 01 108810 17010708610 
সম110)) 19 0001] 081 089 11 9 971605 01 8.0৮1%6 7853. 

দ্বিভীয়তঃ সাহিত্যের মত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীগণ কখনো সমস্বরে উচ্চকণ্জে পাঠা 
পুস্তক পাঠ করবে না| যদি নেহাতই কখন এমন প্রয়োজন হয় তবে সে দাযিং 
গ্রহণ করবেন শিক্ষক। তিনি নিজে প্রয়োজনীয় অংশটুকু পাঠাপুস্তক থেকে শ্রেণীকক্ষ 
পাঠ করবেন। 

তৃতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তকে ঘা কিছু বিবৃত হবে তাকেই অন্রান্ত এবং চূড়ান্ত বলে এত 
করতে হবে-_এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজন মত পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত 
তথ্যও আলোচিত এবং সমালেচিত হবে। এই পথেই শিক্ষার্থীর বিচার বিগ 
শক্তির উন্মেষ সাধন হবে। 


॥ পাঠ্যপু্তকের নির্বাচন ॥ 

এই প্রজেউ প্রশ্ন এসে যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তককে ন। একাধিক পুস্তককে 
পাঠ্যপৃস্তক হিসেবে নির্বাচন করা হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গিয়েছে 
একটি পাঠাপুস্তক বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষা" ?র মতবাদকে প্রভাবিত করে থাকে, তার নিজ্ৰ 
বিচার শক্তিকে সংকুচিত করে থাকে, ক্রমশঃ তারপর নির্ভরতার মনোভাব জাগ্রত 
হতে থাকে । এই অবস্থার প্রতিষেধক হিসেবেই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একাধিক পাঠ্যপুস্তক 
নিবাচন করবার পক্ষপাতী | 


॥ পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়করণ । 
কিন্তু যদি একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনকেই আমবা নীতি হিসেবে গ্রহণ কবি, 
তখনই প্রশ্ন আসে, তাহ'লে পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়করণের প্রশ্নটি, যার পক্ষে সাম্প্রতিক 
কালে উৎকুষ্ট পাঠ্যপুস্তকের অভাবে জনখত অত্যন্ত প্রবল, তার 


জাতীয়করণের মীমাংসা হবে কি ভাবে? জাতীয়করণের পক্ষে ধারা, তার! আরও 
পক্ষে যুক্তি বলেন, এই পথেই জাতীগ সংহতি সাধনের কা ত্বরাদ্বিত হবে। 
কিন্ত কেবল এদ্দিকটির টা গুরুত্ব আরোপের ফল হ'ল, ইতিহাসকে বহুলাংশে 
বিকৃত করা। 


তাঁই উভয় পক্ষের মতামতকে যথেষ্ট মর্ধাদা দিয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ কর! যায় তা 
হ'ল * পেশাদারী লেখকের পরিবর্তে ধারা ইতিহাসকে ভালবেসে ইতিহাসের পাঠ 
পুক্ক রন! করতে চান তাদের খুজে বার করতে হবে, তাদেরকে উৎসাহিত করতে 
হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্ধের সঙ্গে ধার! প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত তাদেরই এগিয়ে 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১৩১ 


আসতে হবে। এবং বিভিন্ন গ্রন্থকার যেন নি্গেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে 
পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর তাদের রচিত, ইতিহাস গ্রস্থগুলি যেন 
ইতিহামিকদের দ্বার! পরীক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে । আর, পাঠ্য- 
পুস্তক রচনার পদ্ধতিগত দিকটি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষণ মহাবিষ্ভালয়গুলিকে গুরুত্বপুণ 
দায়িত্ব নিতে হবে। তাহ'লেই বর্তমান ব্যবসায়িক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে, 
পাঠ্যপুস্তকের গুণতম উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেতে পারে । 


॥ সমধর্মী পুস্তক পাঠ।॥ 


॥ 00119806191 17২680105 ॥ 


ইতিহাস শিক্ষার্দীনে পাঠ্যপুস্তক ও বত্তৃতা দান উভয়ের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্রাতীত। 
কিন্ত তা হলেও পাঠ্যপুস্তক কেবল যূল বক্তব্যের উপরেই আলোকপাত করে এবং 
বক্তৃতাানের মাধমে কেবল মুল বক্তব্যের সঙ্গে জড়িত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ উত্থাপত 
হতে পারে। ফলে এই ছুটোর কোনটাই এককভাবে ইতিহাসের পূর্ণ রসের আন্বা দনে 
্ব্নং সম্পূর্ণ নয়। ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পুস্তক পাঠের, 
যাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি সমধর্মী পুস্তক। সমধর্মী 
নমধ্ী পুস্তক গাঠের পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 80010507008 
সিরিজ 8101789 0901706 0088110]% 10089 আ]) 0009 698017106 ০01 
11960. 16 19 81080106015 71890938870 1010) 8109 99011986 90 6139 1936 0:19 
7008৮ 60879 81200101089, 10891191 29901100001 9। 90009 10173,” কারণ পূর্ণাঙ্গ 
পাঠ্যপুস্তক কখনো সহজলভ্য নয়। আর প্রচলিত পাঠ্যনুস্তক ইতিহাসের ছাত্রের 
সীমাহীন দিজ্ঞানাকে তৃপ্ত করতে পারে ন।। এই জিজ্ঞাস। তৃপ্ত হতে পারে শিক্ষকের 
সাহায্যে অথব1 রেফারেন্স বইয়ের সাহায্যে | 
তা ছাড় সমধর্মী পুস্তক ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অধিকতর আগ্রহশীন করে 
তোলে। তার কল্পনা শক্তি উদ্রিক্ত হয়, তার বিচারবোধ শানিত হয়। সমধর্মা 
পুস্তক যেন শিক্ষার্থীর অপরিমীম জ্ঞানতৃষণ। নিবারণে এক সঞ্চিত জলাধার | 


॥ সমধ্মী পু্তক পাঠের উদ্দেগ্ঠয॥ 

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সনধর্মী পুস্তক পাঠের যেমন উপযোগিতা আছে তেমনি 
এই পাঠ যদি স্থপরিচালিত ন! হয় যদি উদ্দেশ্ঠপূর্ণ না হয় তবে ত। প্রকৃত ইতিহ।স 
চ্চাক়্ বিদ্বের কারণ হতে পারে। তাই দরকার হ'ল সমধর্মী পুস্তক পাঠের জন্য 
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ । 

(এক) এই পাঠের-মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক দিগন্ত যেন অধিকতর উন্মোচিত 
হয় এবং তার জ্ঞান ভাগার আধিকতর সমৃদ্ধ হয়। 

(দই) এই পাঠ যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু বন্ধনের দায়ভার গ্রহণ করতে 


১৩২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


পারে। জনসন বলেছেন, “116 68890619] 90100016101) 18 61196 60৪5 ৪১০০ 
19859 1968110158 107 200. 89006 009 088৮.১ | 

(তিন) পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে জান সংগ্রহ করে সমধ্মী পুস্তক পাঠের 
ষধ্যেমে সেই জ্ঞান অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করবে। 

(চার) এই পাঠের মাধ্যমে এতিহাসিক তথ্যাবলী ও সাহিত্যের সঙ্গে যেন 
শিক্ষার্থীর সখ্যতা স্থাপিত হয়। 

(পৌচ) সমধর্মী পুস্তক প:ঠ যেন শিক্ষার্থীকে এতিহাসিক পদ্ধতি অনুধাবন ও 
অনুসরণে সাহায্য করতে পারে । এই পাঠই শিক্ষার্থীর এতিহাসিক মনটি গঠন করতে 
পারে। 

(ছয়) সমধর্মী পুস্তক পাঠ যেন ইতিহাসকে সজীব, প্রাণবস্ত এবং মুখর করে 
তোলে। 


॥ সমধর্মী পুস্তক পাঠ পদ্ধাতি ॥ 
প্রথমতঃ সমধর্মী পুস্তক পাঠ হবে শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত এবং তার 
স্বতোৎ্সারিত আগ্রহ পূর্ণ। এখানে কোন বাধ্যবাধকতা! থাকবে না বা পরীক্ষা নামক 
বিভীষিক! দ্বারা এই পাঠকে কণ্টকিত করা হবে না। জনসন 
েচ্ছাপ্রণোদিত পরিফ্ষার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, “199 81300]. 08 770 ৪৫% 
00889610108 0 90৪০৮ 100 01010167299 60 9৮159, 100 10088706 107ঘ78:0 60 80. 
1010008] 19007) 1090 00001669 1'990020 60 7890. 10908089 139 11169 10 0" 60 
৪60] 10908099 1)9 018111:03 10.5 
দ্বিতীয়তঃ সমধর্ম্ণ পুস্তক যেন সহজ লভ্য হয় । এইসব পুস্তকের ভাষ। 
হবে সহজ, সরল, সাবলীল ও হায় গ্রাহী। পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক হিসেবেই যেন | 
এইসব গ্রস্ ব্যবহৃত হতে পারে। 
তৃতীয়তঃ সমধর্মী পুস্তক নির্বাচন কালে শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থকে যেমন বিচাব 
করতে হবে তেমনি এইসব পুম্তকের মাধ্যমে যেন বিকৃত ইতিহাস পরিবেশিত না৷ হয়! 
সে্দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ৃ 
চতুর্থতঃ শিক্ষার্ণীদ্দের সমধর্মী পুস্তক পাঠের নির্দেশণাীনের আগে শিক্ষককে 
কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে £ যেমন, কি উদ্দেশ্যে এমন নির্দেশ তিনি দেবেন, 
শ্রেণীর সকল ছাত্রদের ভন্য একই রকমের নির্দেশ ভিনি দেবেন কিনা, কিকি বই 
শিক্ষার্থীদের পডতে তিনি বলবেন এবং এই পাঠের ফলশ্রতি তিনি কিভাবে যাঁচাই 
করবেন। 
॥ সমধমী পাঠের প্রকারভেদ ॥ 


বহু রকমের বইকেই আমরা সমধর্যী পাঠের আওতায় নিয়ে আনতে পারি। 
প্রথম, যেমন এঁতিহাপসিক উপন্যাস । এইসব উপন্যাসে পাঠের মধ্য দিয়ে 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ 
শিক্ষার্থ অতীত সম্পর্কে এক অপাথিব স্থখান্গভব করতে পারে। “টড £89795818 


০ 0986) 10196011081] 90630 967588 99 ৪ 861000108 (0 (106 17008179630, 
0:0%1088 0000:60101198 10: 609 83:970189 01 011610%1 

ই ভিহাসিক উগন্তাস 19,0016198 800. 01918 001985 00007601016168 01 93:6000176 
100100%0 ৪0096]. এইস্ব উপন্যাসের উপন্তাসিক কেবল যে অতীতকে নতৃন করে 
স্ছট করেন তাই নয়, বিভিন্ন এতিহাসিক চরিজ্রগুলি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাদের রক্ত- 
মাংস দিয়ে গড়া এক একটি পরিপূর্ণ মানুষে তাদের রূপান্তরিত করেন। এখানেই হ'ল 
এতিহাসিক উপন্তাসের সবচেয়ে বড় সার্থকতা । 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসে বিভিন্ন আত্মজীবনী । আত্মজীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে 
সমসাময়িক সমাজ জীবনের একটি সুন্দর পরিচয় আমরা পেতে পারি। তবে এই 
শ্রেণী রচনার অবচেয়ে বড়ু অস্থ্বিধে হল, আত্মজীবনীতে ইতিহাস 
অপেক্ষা সাহিত্যই অধিক প্রাধান্ত লাভ করে এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে আত্মজীবনী হয় আতিশয্য দোষে ছুষ্ট। 

তৃতীয় শ্রেণী হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা । আঞজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 
উপযোগী ৰিভিন্ন ইতিহাস ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছে 
এইসব পত্র-পত্রিকার যথেষ্ট আবেদন রয়েছে । 

চতুর্থ পর্যায়ে আলে সংবাদপত্র । সাম্প্রতিক কাল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পথে 
এরচেয়ে বড পাথেয় আর গেই। তাছাড়া! বিশেষ বিশেষ কারণে ( যেমন, স্বাধীনতা 

দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ) সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংস্করণ 

08 প্রকাশিত হয় এবং এসব সংস্করণে অনেক অমূল্য এতিহাঁসিক 
বচন! প্রকাশিত হয়। 

পঞ্চম পর্যায়ে হ'ল বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী । প্ররুতপক্ষে ইতিহাস রচনার এক 
টল্লেখযোগ্য উপাদান হ'ল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিব্রাজক্র ভ্রমণ কাহিনী । 
নাধারণভাবে ভ্রমণ কাহিনী পাঠও ষে বিশেষ স্থখকর তা৷ সহজেই ছন্ুমেষ | 

যাই হোক, প্রকৃত এতিহাসিক মাঁনমিকতা৷ গঠনেই সমধর্মী পুস্তক পাঠের সবগেয়ে 
ড় অব্দান। 


। অনুবন্ধ ॥ 
| 70161210101) | 
বহুকাল আগেই এই তথ্য স্বীকৃতি পেয়েছে ষে জ্ঞান যেমন অথণ্ড তার কোন বিজ্ঞান 
লে না তেমনি শিক্ষাও হবে এক স্থসংহত, স্থসংঘবদ্ধ ব্যবস্থাপনা । শিশুমনকে তাই 
রি বিভিম্ন বিষয়ক তথ্যের এক সংকলন বলে বিবেচনা কর ঠিক 
হবে ন্না। অতএব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আপাত: বিরোধের 
ধ্যেও অন্তঃসলিলা যে এক্যের শ্রোতটি বহুমান তাকেই প্রাধান্ত দিতে হবে, তার 


নাত্মজীবনী 


১৩৪ *.... ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


মধ্যেই ন্বাভাবিক গতিবেগ সঞ্চার করতে হবে। এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে অনুবন্ 
প্রণালীর- একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্কোঁগ। 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাদ একটি অদাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিষয়। ফিরদৌসী 
বলেছেন, 709৮ 01065 1188 11860: 9807:1098, “লর্ড চ্যাথাম একদ। 
বলেছেন,” [70859 16806 8]] 205 00561181) 1019605 টিটো, 609 0155৪ 0 
91781687697,” ১৫৩১ সালেই ড1ড৩৪ ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন এমন 
এম্র্য 110) €1598 17976 0৮0002181098) 095910038৫1 
সি 001158695 &11 &৮৪.৮ তিনি বলেছেন, ইতিহাস থেকেই জন্ম 
হয়েছে চিকিৎসা শান্ধের। নীতি বিজ্ঞানের, আইন-শাস্তরের, 
ধর্মতত্বের। জিলার ও তার 'অনুগামীরীও এই মতেরই সমর্থক। অধ্যাপক 
জন্সনও বলেছেন” 1318607 7260) ০02 16000066108 08109 08817] 
1798 70960 800. 18 8 1১80 £309708 107 0%1067 80018] 80160098 ট্রেভিলিয়ান 
বলেছেন, “71860718006 8 ৪0101006 96 ৪1] ৮06 8 100089 117. ড10101) ৪1] 
৪01১160৪ 05011” মোট কথা হ'ল, যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে 
ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 


॥ ইতিহাস ও সাহিত্য ॥ 


ইতিহাম ও সাহিতায উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় 'মচ্ছেগ্। প্ররুতপক্ষে, 
সাহিত্যের স্ষ্টিই তো এত্বিহাসিক পারিপাশ্বিকত। থেকে সাম্প্রতিক পরিমগ্ডল থেকে। 
আবার অন্যদিকে প্রাচীন সম্পকিত আবিষ্কৃত তথ্যের ষে প্রকাশ ভঙ্গিম! তাই তো 
হল সাহিত্য । কিন্তু ইতিহাস চর্চায় বৈজ্ঞানিক প্রবণত। আসবার পর থেকেই এই. 
সম্পর্কে যেন চিড় খেতে থাকে । আর এই ফাটল স্্টি হবার পর থেকেই ইতিহাসও 
সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। 
এই বাস্তব পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কার্ধাবলীই হ'ল ইতিহাসের উপজীব্য 
বিষয়। আর সাহিত্য হ'ল মান্গষের মনোজগতে যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিবরণী। 
আর তাই খদ্দি হয়, তাহলে একের অনুপস্থিতিতে অপরটি অনুসরণ করা যাবে কি 
করে? বরং ইতিহাস ও সাহিত্য সম্মিলিত হলেই মাহুষের যে 
পারাপরিক সম্পক কোন কাজের একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্য। খুঁজে পাওয়া সম্ভব । 
তাই মাহুষের নিত্য নতুন বর্মোন্োগের ফলে যেমন ইতিহাসের শেষ নেই, তেমনি 
মানুষের চিস্তাঁজগতের দিগন্ত নেই বলে সাহিত্যও অস্তহীন। 
আবার অন্যদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্ত যদি সাহিত্যগ্ডুণ বঞ্জিত হয় তাহলে তা 
আর ইতিহাস থাকে না তা হয়ে দাড়ায় নীরস ঘটনাপত্রী মাত্র। ইতিহাস রচনাতেও 
সমৃদ্ধ কল্পনা শক্তি একান্তই অপরিহার্য। ভাছাড়। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে বিভিন্ন 
লময়ের সমাজ-জীবনের প্রতিফলন ঘটে, তাও অনস্বীকার্য । 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১৩৫ 


ইতিহাস ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি জন্সন বিশেষ গভীরভাবে বিঙ্লেষণ 
করেছেন। তার মতে ইতিহালই হ'ল সাহিত্যের উৎস, ইতিহাসের মধ্য থেকেই সাহিত্য 
তার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। আবার লাহিত্যই ইতিহানকে 
ছিনি উ জানিয়ে দেয় বিভিন্ন যুগে মানুষের রুচিবোধ, নীতিবোধ ও বুদ্ধি- 
বৃত্তির পরিচয়। সাহিত্যের মধ্য থেকেই ইতিহাস বিভিন্ন যুগে মানুষের আশা- 
আকাজ্ষার ত্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারে। 
তাই যথাযথ ইতিহাস চর্চার জন্য সাহিত্যের সহযোগিতা! সর্বদাই বঞ্চিত। 
এইজন্যই স্থনির্বাচিত এতিহামিক উপন্থাস, আত্মজীবনী গ্রভৃতি সাহিত্য স্থ্টি ইতিহাম 
চর্চায় ব্যবহৃত হয় । স্ৃতরাং “:৮500% 6188 1000ত192£9 01 11697:86079 900 168 
80090190100, 8 11860] 6880199: 18 11915 60 10990208 6109 121010966: 01 
811901 101000080100.9 


॥ ইতিহাস ও ভূগোল ॥ 


ইতিহাস ও ভূগোলের পারম্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে দার্শনিক কাণ্ট 
বলেছেন, +71)0 59807106101 809010.108£ 60 61009 15 1)1560175 00%৮ 9900:0.1076 
60 80909 75 1:900187,১.৮ সময়াহগক্রম অনুসারে বিভিন্ন ঘটনার বিবর্তনই হ'ল 
ইতিহাস। আর কোন একটি স্থানের প্রার্কৃতিক বিবর্তনই হ'ল ভূগোল। ইতিহাসের 
বিষয়বস্ত হ'ল, মান্য ও তার বিচিত্র কার্কলাপ। আর তৃগোলের বিষয়বন্ত হ'ল, 
প্রাকৃতিক জগৎ ও তার বিচিত্র গ্রতিক্রিয়!। 
কিন্তু উভয়ের মিলনের একটি ক্ষেত্রও বিদ্ধমান। সেই ক্ষেত্রটি হ'ল, কখনো 
কোন মান্ষ বা দেশের ইতিহাম সঠিকভাবে অনুদরণ কর। যায় না সেই মানুষ বা 
দেশের পারিপাশ্িকতাকে বাদ দিয়ে আর এই পারিপাশ্বিকতাই হ'ল ভূগোল । আবার 
ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন ভৌগোলিক পরিমগ্ডল স্পষ্ট অনুভূত হয় না। . 
বহু ক্ষেত্রেই এঁতিহাসিককে তার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সাহায্য নিতে হয় । 
তাই বল! হয়, "[! £90:78005 16150071880 8689109010৪ 0970888 %/180700% 
0006100। 90 01860 স/161100? £90£78901)5 8103796] 25 & 
58806 আ160006 & 0015810. 1081)1695100. কারণ কোন 
একটি ঘটনা কেন ঘটলে। এবং এ নির্দিষ্ট সময়েই ঘটলো কেন-_ শুধু এটুকুই একজন 
এঁতিহাসিকের জানলে চলে না. তাকে এটাও জানতে হবে ঘটনাটি কোথায় ঘটলে! 
এবং এ্রস্থানেই ঘটলো কেন। এই শেষোক্ত প্রশ্ন ছটোর জবাবই হ'ল ভূগোল । 
যে কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্টা উপ্টালেই দেখা যাবে ভৃগোলের প্রভাব কতটা 
ব্যাপক ও বিস্তৃত। . পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা-সমূছের বিকাশ যে 
ভারতের উদাহরণ  নমদী তীরবর্তী অঞ্চলে হয়েছিল ততো ভৌগোলিক পরিমগ্ডলেরই 
ফলশ্রতি। ভারতের ইতিহাসে হিমালয় পর্বতমালার ঘে অপরিমেক়্ প্রভাব তাতো৷ 


গারম্পরিক সম্পর্ক 


১৩৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি | 


সর্বজনবিদিত । পাণিকর বলেছেন) “099 816 200 2100068%19 1098 81101106161 
80 009 0210 1010 10859 0000709680 ৪০ 7000). 60 80808 09 1119 0% & 
00900 8৪ 006 17107518558 17859 2) 980৫6 01 17018. ভারতের রাজনীতি, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য সফলক্ষেত্রেই এই পর্বতমালা প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট 

এবং ভারতের ইতিহাসের যে বূল কথ! “বিভেদের মধ্যে এক্য' তাঁও তো! এই 
ভৌগোলিক অবস্থিতির পরিণতি । হুমায়ুনকবির বলেছেন, '*8960985 01? .. 280 
18005, 0129 £7986 ₹&10665 10. 180050809, 01100819800 00001610 * 0 119 ৰ 
07608160 17 1108 001700 9, 1980100958 (0 80090 0159100.09.” ধু তাই নয়। 
হুমায়ূন কবির আরও বলেছেন, “058105] 1986008 80 80870]5 00820 ০] [0318 
1010 (09 1986 01881901096 8/900085 016)09৮ 0০0 01199 6109 90906: 0: 6০ 
80870 16 095003 169 1098018] 1:0061956 47959 17591180019 15119. 

তাই ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ভৌগোলিক পরিমগ্ুলের ছুরপনেয় প্রভাবকে 
কোনভাবেই অস্বীকার কর! চলে না । স্তরাং শিক্ষকের কাজই হ'ল, উভয় বিষয়ের 
মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইতিহাসের মর্মকথাকে উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হওয়া । 


॥ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান | 


011॥ ৪86165 বলেছেন, “*70196079 10700 0116108] 9019009 1198 10 
1016) 90116105] 30180009 ছা160200% [71860151789 1906 00 ” অধ্যাপক 
ফ্রিম্যানের মতে, ঘটে যাওয়! রাজনীতিই হ'ল ইতিহাস। জন্সনও একই কথার 
প্রতিধ্বনি করে বলেছেন) “9 ৪600$ 01171860010 50000181398 10900 ৪ 8৪60৫ | 
01 659 1018 01 629 00597020690, 01 00089 10 09059100980 800 1 
8 06100 10) 0109 0:0%911070906 ” 

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হ'ল নাগরিক মানুষের কর্ম প্রণালী । সমাজ-জীবনে 
সুস্থতা স্থাপনে যা কিছু মাচুষের করণীগ তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক্তিয়ারভূক্ত। আর 
দিগত্ত বিস্তৃত ইতিহাসের যে অবাধ বিচরণক্ষেত্র তারই এক খগ্াংশ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 
বিদয়-বস্ত। তাই ১৮৯০ সালে আমেরিকার 00200316699 ০৫ 
99৬90 সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, “81001) 61709 
স1]] 06 8859৭ 800. 09669: 2950168 11] 109 0068109এ 1 001860৮৮200 0151 
০5970100906 138 ৪০190 60£9109, ৪9৪ 009 8810150ট 7801091 01080 60 01861008 
৪৫৮1০০$৪* জনসনেরও অভিমত হ'ল ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কখনো! সত্যিকারের 
রাষ্ট্র বিজানের অধ্ায়ন সম্ভব নয়। কারণ যে কোন দেশের বর্তমান প্রশাসনিক 
কাঠামোকে বুঝতে গেলে তার অতীত প্রেক্ষাপটকে বিচার করতে হবেই। তাই 
*[20110108] 90167509 ঘগুন্নে 01690. 01598 80 ৪0209 90701081009 800 609 17876 ০4 
৮1৪6০, 87860 £01098 619 &081008 ৪00 10000881008 0 0139 20580000996, 


পারস্পরিক সম্পর্ক 


ইতিহাসের বাস্তবায়ণ ১৩৭ 
॥ ইতিহাস ও হস্তশিল্প ॥ 


ইতিহাস হ'ল অতীত সংক্রান্ত বিষয়, ঘে অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভব 
নয়। কিন্ত সম্ভব হতে পারে যা, তা হ'ল অতীতের প্রতিচ্ছবি বা৷ প্রতিমৃততি নির্াণ। 
এই যে অতীতের নবনির্মাণ সেই কাজে হস্তশিল্প বিশেষভাবে সাহাষ্যকারী আর 
এখানটাতেই ইতিহাসের সঙ্গে হস্তশিল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
ইতিহাসে হস্ুশিন্দের হৃস্তশিল্লে পারদূশিতা অর্জনের সং জঙ্গে শিক্ষার্থী নিজেই 
ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চার্ট, চিত্র, মডেল ইত্যাদি তৈরী 
করতে পারবে এবং এসব কাজ করতে করতেই তার কাছে ইতিহা'ম জীবন্ত হয়ে উঠবে, 
সে ক্রমশঃ ইতিহাসের নিবিড় সান্নিধ্ের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করবে। 
এছাড়াও আছে অন্ান্ত দিক। বুদ্ধি বৃতি দিয়ে যে জ্ঞান অজিত হয় প্রকৃত 
কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞান অধিকতর পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। এটাও ইতিহাসের 
সঙ্গে হস্তশিল্পের অশ্বন্ধনের একটি বিশেষ স্থবিধে। তারপর বিগ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 
সহজাত যে সজনযূলক প্রবৃত্তি রয়েছে তাকেও পরিতৃপ্ত করবার, চরিতার্থ করবার 
সথযোগ হস্তশিল্প নিপুণ হাতে সৃষ্টি করে দিতে পারে। তাই অন্ততঃ বিদ্যালয় স্তর 
পর্যস্ত ইতিহাস চর্চায় হস্তশিল্পের ভূমিকা অগ্রাহা করবার মত নয়। 


॥ এঁতিহাসিক স্থান ভ্রমণ ॥ 


(| 10001951010 | | 


ইতিহাসকে যদি সমস্ত বাস্তব অর্থে জীবস্ত করে তুলতেই হয় তবে প্রকুষ্টতম পদ্থা 
হ'ল এতিহাসিক স্থান সমূহ ভ্রমণ করা । এই স্থানের উষ্ণ স্পর্শ শিক্ষার্থীকে উদ্বেলিত 
করে, ইতিহাস তখন আর কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকে লিখিত কতকগুলি কল্পকাহিনীতে 
সীমায়িত থাকে না, ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে আমাদের অতি পরিচিত পারিপাশ্থিকতার 
মত। এতিহাসিক স্থান ভ্রমণ কিছু আবেগ হৃ্টিই করেই স্তব্ধ 
হয় না, বরং এই' ভ্রমণের মধ্য দ্রিয়ে শিক্ষার্থী প্রকৃত এতিহামিক 
উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হয় বিভিন্ন যুগের শিল্পকলাকে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। 
সর্বোপরি গতানুগতিক একঘেয়ে শ্রেণী-পাঠদান ব্যবস্থার পরিবর্তে ভ্রমণ হ'ল একটি 
বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যতিক্রম। 


॥ ভ্রমণের প্রকারভেদ ॥ 


এই ভ্রমণস্থচী বিভিন্্রভাবে প্রণয়ন কর! ঘেতে পারে । যেমনঃ 

(এক) বিগ্যালয়ের সন্নিকটস্থ এতিহাসিক স্থান সমূহ ভ্রমণের ব্যবস্থা কর]। 

(ছই) নিজ নিজ রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। 
€ তিন) বিখ্যাত এঁতিহাসিক স্থান সমূহে দীর্ঘ স্থায়ী ভ্রমণের ব্যবস্থা কর! । 


খর 


১৩৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ ভ্রমণ-পরিকল্পনার মানদণ্ড ॥ 


(এক) ভ্রমণের পরিকল্পনা যেন পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়। 

(ছুই) কোন একটি ভ্রমণ স্থচী তখনই গ্রহণ কর! যাবে যখন জন্য কোন পদ্ধতি 
প্রয়োগ করেও ঈপ্সিত লক্ষ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয় না এবং ভ্রমণ সেক্ষেত্রে একাস্তই 
অপরিহার্য । 

(তিন) দলবদ্ধ ভ্রমণ সুচী প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্ট পূরণে সহায়ক হবে। 

(চার) দ্র সময়ে দীর্ঘ ভ্রমণ স্চী গ্রহণ কয়] হবে না। 

(পাচ) ভ্রমণ ব্যয়বহুল হবে না। 

(ছয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক মগ্ডলী দ্বারা ভ্রমণ সুচী অনুমোদিত হবে। 


॥ ভ্রমণনূচী সম্পর্কে কয়েকটি কথ! ॥ 


প্রথমত: বৎসরের প্রথমেই শিক্ষক পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে স্থির করবেন, কোন্‌ 
প্রলঙ্গে ভ্রমণস্চী গ্রহণ করবার প্রয়োজন রয়েছে । তারপর তিনি সেই অনুসারে একটি 
পরিকল্পনা তৈরী করবেন। 

দ্বিতীয়ত: পরিকল্পনা বূপায়িত করবার আগে শ ক্ষারীদের সমগ্র পরিকল্পন। 

সম্পর্কে অবহিত হবার ক্থুযোগ দিতে হবে। কিভাবে 

শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা এ্রতিহাসিক স্থান জমূহ দেখতে হবে, দেখার মধ্য দিয়ে কি কি 
সম্পর্কে অবহিত করা বিষয় কেমন ভাবে বিচার করতে হবে এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের 
পর্ব প্রস্তুতি একান্তই আবশ্যক | 

তৃতীয়তঃ পরিকল্পনাকে পুঙ্থান্থপুঙ্খভাবে রূপায়িত করার জন্য দলের সবাইকে দৃঢ় 
হতে হবে। তবেই ভ্রমণস্চী সাফল্য লাভ করতে পাবে। 

চতুর্থতঃ ভ্রমণ শেষে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অজিত অভিজ্ঞতাকে কিভাবে পাঠা বিষয়ের 
প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায় মে সম্পর্কে এক কর্মক্ছচী গ্রহণ করতে হবে। 

পঞ্চমতঃ প্রত্যেক ভ্রমণ স্থচীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করতে হবে 'এবং ৷ 
সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করতে হবে। কারণ এসব বিবরণ পরবর্তাকালে ভ্রমণ স্থচী প্রণয়নে 
বিশেষ মাহায্যকারী হবে। 


সগ্তম অধ্যায় 
ইন্তিহাসে সমস জ্ঞান 


॥ বিষয় সংকেত ॥ 
ভুমিকা সময় চেতনার সংজ্ঞা--সময় 
চেতন! জাগ্রত করার বিভিন্ন উপায়। 
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॥ ভূমিকা ॥ 


ইতিহাসের বিষয়বস্ত সংগৃহীত হয় দ্বিমুখী প্রশ্নকে ভিত্তি করে ঘটনাটি কোথায় 
ঘটলে! এবং কখন ঘটলো । যতক্ষণ পর্যস্ত না এই দুই প্রশ্ন মীমাংসিত হয়, ততক্ষণ 
ইতিহাস নির্ভরষোগ্য হয়ে ওঠে না। এখন কোথায় ঘটলো_-এই প্রশ্ণকে আমরা বলছি 
স্থান-চেতনা আর কখন্‌ ঘটলে! এই প্রশ্নেরই আর এক নাম সময় চেতনা । আমরা তো! 
বহুবারই বলেছি, নিরবচ্ছিন্ন চল-মানতাই হল ইতিহাণ। এই থে চলমানতা!, তাকে 
হ্বনিশ্চিত ও স্বনিিষ্ট করে বুঝাবার জন্যই প্রয়োজন সময় চেতনার। তাইতে! বলা 
হয়, ভূগোল হ'ল স্ানেব প্রেক্ষাপটে মান্তষের পরিচয় আর ইতিহাস হ'ল সময়ের 
পটতূমিকায় মানুষের পরিচয় । এ কারণেই ইতিহাস চর্চায় সময় চেতনার অপরিহার্যত] 
এত বেশী । 


॥ সময় ও চেতনার সংজ্ঞা ॥ 
কিন্তু সময় চেতন! বলতে আমর! কি বুঝি? প্রকৃতপক্ষে সময় হ'ল এক বিমূর্ত 
ধারণা । দার্শনিকের] সময়কে এক অর্থহীন “মোহ' বলে অভিহিত করেছেন । কিন্ত 
সময় সম্পর্কে কোন বোধ কখনো! কারে। মধ্যে তৈরী করে দেওয়া! যায় না, এটা এমন 
একটা স্বত:স্ফুর্ত বোধ যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে জাগ্রত হয়। স্বভাবতই এ 
কারণে সময়-চেতনা নিয়ে রয়েছে পারম্পরিন্ধ মতানৈক্য । এমনকি সময় সম্পর্কে 
সকলের ধারণাও অভিন্ন নয়। 
এ তো গেল ব্যাপক বা! বৃহৎ অর্থে সময়ের ব্যাখ্যা | কিন্তু ইতিহাসে সময়ের 
ব্যাখ্যা কি? একদল. বললেন, এই ঘে নিয়তই ধাবমান কাল, লেখানে মানুষের 
জীবন বা সভ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে যে অংশ জুড়ে, তাই 
খতিহাসিক নমর হ'ল ইতিহাসের সময় । আর এক দল বলেন, ধাবমান কালের 
যে অংশের সুস্পষ্ট পরিচয় আমাদের জানা, তাঁহাই হ'ল ইতিহাসের সময়। কিন্ত 


১৪০ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 


এইমত সম্পর্কে বক্তব্য হ'ল, যেখানে ইতিহামের শেষ কথাটি কখনোই আমাদের জানা 
সম্ভব নয়, বরং ক্রমাগত নিত্য নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইতিহাস নিয়মিতই 
সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে, সেখানে ইতিহাসের সময়কে কোন লীমাবদন্ধতায় নিয়ে আসা 
কোনমতেই অন্তব নয়, উচিতও নয়। আবার বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলীকেও 
কোন এতিহাসিক সময় দ্বারা চিহ্নিত করা চুলে না। কেননা সেখানে ইতিহাসের 
ধারাবাহিকত। অক্ষুণ্ন থাকে দ1। এ কারণেই অনেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে 
ইতিহাসের সময়-চেতনার আওতায় নিয়ে আসতে চান না। তাই তাদের মত হ'ল, 
সেই ময় থেকেই এঁতিহাসিক সময়ের সূত্রপাত হ'ল যখন থেকে 
ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের কাছে লভ্য। 
ইতিহাসের সময় চেতনার তিনটি দ্রিক। তা হ'ল, কালের অন্তহীন গতিপথে 
একটি ঘটনাকে সংস্থাপিত করা বা 1,008800), তারপর" বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে এই 
ঘটনার দূর নির্ধারণ বা! 1)186%09 এবং ঘটনাটির স্থায়িত্বকাল নিরূপণ বা 701086100. 
সংস্থাপন বা 7,080, বলতে বুঝায়, এই যে নিরবধি বহমান কাল, তার কোন্‌ 
মৃহ্র্তে ঘটনাটি ঘটেছিল তা স্পষ্ট করা। যতক্ষণ পর্যস্ত এটা না করছি ততক্ষণ 
ঘটনাটির সঠিক অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি না। তাই 
তি যখন বলি ১৭*৭ সালে ওরক্বজেবের মৃত্যু হয়েছিল তখন বহমান 
কালের একটি নির্দিষ্ট বিন্ুকেই চিহ্নিত করি। 
কিন্ত এই চিহিত করণ হলেও ঘটনা''টর অস্থিত্ব সম্পর্কে সঠিক অহ্ভূতি আমাদের 
হয় ন]। কিন্ত আগে বা পরে সংঘটিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত করে যদি বল! যায় 
হে এ ঘটন|টি এ সব ঘটনার এত বৎসর আগে ব| পরে ঘটেছিল তাহলে ব্যাপারটা 
অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে যায়। একেই আমর] বলছি ঘটনার দূরত্ব নির্ধারণ বা 1018680000. 
যেমন একটি উদ্দাহরণ নেওয়া যাক । সাধারণভাবে ১৭৫৭ সালের 
পলাশীর যুদ্ধ আমাদের মনে বিশেষকোন প্রতিক্রিয়ার সহি করে 
না। কিন্তু যখন বলবে৷ ১৭০৭ সালে গুর্গজেবের মৃত্যুর লক্ষে মোগল সাম্রাজ্যের 
ধ্বংস স্থচিত হবার ৫* বছর পর ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতে 
ইংরেজ শাসন হ্রপ্রতিষ্ঠিত হ'ল অথবা ১৭৫৭ সালের ঠিক ১০* বছন্ন পর ১৮৫৭ সালে 
ভারতীয়গণ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদে প্রথম প্রয়াস নিয়েছিল, তথনই ১৭৫৭ সালের ঘটনা 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানেই হণ্ল ঘটনাটির দূরত্ব নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা । 
এর পরের কাজ হু'ল ঘটনাটির ঘটনাকাল নির্ধারণ বা 7)9:8107. ঘটনার ব্যাপ্তি 
সম্পর্কে সঠিক ধারণাও অত্যন্ত জরুরী । যখন আমর! বিচার করি ম্বাত্র পাঁচ বছরের 
উনারা মধ্যে শেরশাহ নিজেকে দিল্লীতে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই 
গাচ বছরের মধ্যেই তিনি এক এঁতিহাসিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেছিলেন তখনই শেরশাহের কৃতিত্ব কতথানি তা আমাদের কাছে বহুলাংশে স্পষ্ট 
হয়ে যায়। 


দুবত্ব নির্ধারণ 


ইতিহাসে সময় জ্ঞান ১৪১ 


তাই এতিহাসিক সময় বলতে এই তিনটি উপার্দানকে বিশেষ যত্বের সঙ্গে বিচার 
করতে হবে। নতুব! বিচ্ছিন্ন কোন সন তারিখের নিজন্ব কোন মূল্য থাকে না। 


॥ সময়-চেতন। জাগ্রত করার বিভিন্ন উপায় ॥ 

এমন অভিযোগ তো প্রায়শঃই শোনা যায়, ইতিহাস বলতেই বুঝায় কিছু সন 
তারিখের গোলক ধাধা, যাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে আস! প্রায় দুঃসাধ্য। এই 
অভিযোগের মধ্যে অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা হলেও ইতিহাস কখনো 
সন-তারিখ বজিত হতে পারে না এবং সেই কারণেই আমাদের এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে যেন আমরা সহজেই প্রয়োজনীয় সন তারিখগুলে। মনে রাখতে পারি। 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সঙ্গে নানা পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আমর! এইবার সেইসক 
পন্থাগুলো নিয়ে আলোচন। করবো । 


॥ সময় তাঁলিক। ॥ 
॥ 11106 (01026 ॥ 


সময়ানুক্রম অনুসারে বিভিন্ন রাঁজবংশের পরিচয় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পরিচয় 
উদ্ঘাটিত হতে পারে সময় তালিকার সাহায্যে। সময় তালিক] নির্মাণ কালে 
আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ₹__ 

প্রথমতঃ সময় তালিকার মধ্য দিয়ে ষেন বিভিন্ন ঘটনাবলীর পারস্পরিক 
সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়। 

দ্বিতীয়তঃ সন-তারিখ ইত্যাঁদ্ি নির্বাচন কালে যথেষ্ট ইতিহাস-ভিত্তিক 
চিন্তা-চেতনার পরিচয দিতে হুবে। 

তৃতীয়তঃ যে স্কেলে সময় তালিকাটি নির্মাণ কর! হবে তাঁর মাপ-ঝোৌক নিভূল 
হওয়া! উচিত । 

চতুর্থত: সময়-তালিকাটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত। 

সময় তাঁলিক] দুভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । যেমন, কোন একটি নিথিষ্ট 
কালে বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় আর কোন একটি নিরিষ্ট বৎসরে বিভিন্ন ঘটনাব পরিচয় 
তাই প্রয়োজন হয় সময় রেখা ও সময় লেখচিত্রের | - 


॥ সময় রেখ! ॥ 
॥ [11076 11176 | 
সময়রেখ! ছ রকমের--(ক) উপর থেকে নীচে লম্ব রেখা ( ড9:198] 1109 )। 
এখাঁনে উপরের দিককে বল! হবে অতীত। তারপর নীচের দিকে ক্রমশঃ বর্তমানের 
দিকে এগিকে আসা হবে। স্বপ্ন বা দীর্ঘ উভয় সময়কেই এই 
বিভিন্ত ৰপ রর 
রেখায় রূপায়িত কর! যায়। (খ) বাম থেকে ডানে আহ্ুভূমিক 
রেখ| (70150091 1159)। এখানে বাম প্রীস্তকে ধরা হবে অতীত এবং তারপর. 


১৪২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ডানদিকে ক্রমশঃ বর্তমানের দিকে অগ্রসর হওয়া হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালকে 
প্রতিফলিত কর! স্থবিধাজনক। 

আবার উভয় রেখার সাহায্যে সমসাময়িক ছুটি ঘটন। বা! ছুটে! দেশের তুলনামূলক 
ইতিহাসকেও বপায়িত করা যায়। 

তবে সময় রেখা অঙ্কন কালে ছুটো দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ সন- 
তারিখ হুবে স্নির্বাচিত এবং যতকম হয় ততই ভাল। ঘিতীয়ত: সময় রেখা 
যেন খুব ছোট আকারের লা হয় । 


॥ সময় লেখচিত্র ॥ 
| [1702 031:2010 ॥ 


সময় লেখচিত্রের মধো দিয়ে উতিহাস্রে তুলনামূলক পর্যালোচন হুন্দরভাবে 

প্রতিফলিত হয়। এখানে প্লেখচিত্রের আচ্তভূমিক রেখাকে “& ধরে তাতে সময 

নির্দেশিত হবে; আর লম্বমান রেখাকে "১ ধরে তাতে বিভিন্ন 

অঙ্কন পদ্ধতি ঘটনাবলী নির্দেশ কর1 হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে সমদ 

লেখচিত্রের উপযোগিত। অপরিসীম । কেনন! ভাব-ভাঁষ।-জাঁতি ধর্ম-সংস্কতিগত কতই না 
বৈচিত্র্য রয়েছে। 


|| সময় চেতন। সম্পকীত কয়েকটি তথ্য ॥ ৃ 

বিদ্যালয় স্তরে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সময়কে বুঝাবার জন্ত যে সন পরিভাষ! 
ব্যবহার কব। হয় তার সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে। শুধু পরিচিতি হলেই 
চনবে না, শিক্ষার্থীগণ যেন এইসব পারভাষা সঠিকভাবে ব্যাখা! করতে পারে। 
শিক্ষার্থীদেরও নময় সম্পর্কে আগ্রহশীল করে তোলবার জন্ত |শক্ষক সর্বদাই তাদের প্রতি 
ঘটন। কখন ঘটেছিল এমন প্রশ্ন করবেন। তিনি নিয়মিত সময়রেখা, সময় তালিক! 
ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। সর্বক্ষণই মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র মুখস্থ করে 
ইতিহাঁপের বিপুল পরিমান সন-ত(রিখ কিছুতেই মনে রাঁখা সম্ভব নয়। 


অফ্টম অধ্যায় 
ইতিহাসের শিক্ষন্ত 


|| ব্ষয়-সংকেত ॥| 


শিক্ষকের ভূমিকা-_শিক্ষকের আবগ্ঠিক গুণাবলী-_ 
ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষণ_ইতিহাম শিক্ষকের 
পেশাগত প্রস্ততি-ইতিহাস শিক্ষাদদানে ব্যর্থতার 
কারণ- প্রতিকারের উপায় । 
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॥ শিক্ষকের ভূমিকা ॥ 

ইতিহাল শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । ইতিহাসের উপজীব্য বিনয্নই 
হ'ল মাহষ। আর সমগ্র মানব জীবনের সর্বাধিক পরি, স্বাভাবিক ও জটিলতা বজিত 
অধ্যায়ই হ'ল শৈশব জীবন। শিশু অর্থই সংকীর্ণত৷ মুক্ত, সহজেই উচ্ছ্বসিত, দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতার জটিলতা মুক্ত আর তাই হতাঁশ মনোভাব বিবজিত। এটাই শিক্ষকের 
সুবিধে । নরম মাটির মত নমনীয় কিছু মানব-মন নিয়ে তাঁর কাঁজ-কারবার | ফলে 
নিজস্ব উদ্যোগ, প্রস্ততি ও সামর্থ থাকলে তিনি এই মনগুলোকে যে কোন আকার 
তে পারেন, যেমন কুণ্তকারের নিপুণ হাতের দক্ষতায় তার চাকায় দি আকারের 
মৎপাত্র প্রস্তত হয়। 

এ কাজের ঘোগ্য হবার জন্ত তাই শিক্ষককে যেমন কতগুলি গুণাবলী অর্জন 
করতে হয় তেমনি তাকে কোন কোন বিষয়ে পেশাগত শিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হয় । 


॥ শিক্ষকের আবশ্তিক গুণাবলী ॥ 
ঘে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অধুনা ইতিহাসের পাঠক্রম রচিত হয় তাকে বাস্তবে সার্থক 
হরে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের এক ভিন্নতর সমিকা। আজকের ইতিহাস 


১৪৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


শিক্ষককে হতে হবে দুর্বোধ্য তথ্যের ব্যাখ্যাকার, শিক্ষার্থীর সহযোগী 
আবিষ্কারক এবং বিষয়-সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ । আজকের দিনে ইতিহাস 
নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্যূলক ইতিহাস হবে না, বরং সম্পূর্ণ 
বিষয় হা নৈর্বক্তিক ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চাই আঙ্গ 
একাস্তই জরুরী । 
তাই প্রয়োজন শিক্ষকের কতকগুলি আবশ্তিক গুণাবলী । এই গুণাবলীতাঁকে 
তার দায়িত্ব পালনে সাহায্যই কববে। 
প্রথমতঃ আজ ইতিহাস-শিক্ষককে হতে হবে সত্যিকারের মানব দরদী । কোন 
সংস্কার নয়, কোন অন্ধত্ব নয়, কোন সংকীর্ণতা৷ নয়, সম্পূর্ণ খোল! মন নিয়ে তিনি এই 
পৃথিবীকে দেখবেন এবং সকল মানুষের জন্যই এক গভীর সমবেদনা- 
মানবের প্রতিদরদ. বোধে নিজেকে অভিষিক্ত করবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন 
বৃহত্তর মানব-উত্তরাধিকারের বার্তী বাহক। 'এ কাজে -তিনি সফল হবেন যদ্দি তিনি 
ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। এই 
অভিজ্ঞতাই তাকে স্বতংস্ফর্ত ভাবে কেমন করে ইতিহানকে ভীবস্ত করে তোলা যায় সে 
পথের সন্ধান দেবে। 
দ্বিতীয়ত: স্থানীয় ইতিহাস ও পারিপাশ্বিকতা! সম্পর্কে সম্পুর্ণ সচেতন হবেন 
আজকের ইতিহাস শিক্ষক । স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল, এখানে 
ইতিহাস কখনো অদৃষ্ট বা অশ্রুত কতকগুলি কল্পিত কাহিনী আর থাকে না। তাছাড়া 
ইতিহাসের বাস্তব উপযোগিতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে যায় স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে । 
তৃতীয়তঃ ইতিহাসের শিক্ষক হবেন সর্বদাই সত্য-সন্ধানী। তাই তাকে জানতে 
হবে, কেমন করে এতিহাসিক তথ্যাবলী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হুবে। সেক্ষেত্রে 
বহু কিছু তার জানার বাইরেও থেকে যেতে পারে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে তার অজ্ঞতা 
স্বীকারে তিনি কখনে; কুষ্ঠাবোধ করবেন ন|। | বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের 
সত্যানুদ্ধানী মানসিকতা তাকে অর্জন করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকের পন্থা! তাঁকে 
অনুসরণ করতে হবে। তাই তিনি তার কোন নিজন্ব মতবা? ব| পক্ষপাতিত্ব দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন না” 489 81)0010 2 60 8150 1109 806109 609 
₹01)0]19 6701) 800. 50610100108 009 8:9৮" আবার সত্যও যাঁতে সুন্দরভাবে 
অভিব্যন্ত হতে পারে সে কারণে ইতিহান-শিক্ষককে সাহিত্য-গুণ সম্পন্ন হতে হবে। 
প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে বিষয়-বস্ব ব্যাখ্যা কর এক বিরাট সমস্ত এবং শিক্ষককে 
সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে। 
চতুর্থতঃ ইতিহাসের শিক্ষক নিশ্চয়ই পরিপূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাসী 
হবেন। এই বিশ্বাম থেকেই আসবে তার বিষয় সম্পর্কে নিষ্ঠা, শিক্ষার্থী সম্পর্কে 
অনুরাগ । কিন্তু এই আত্ম-বিশ্বাম তাকে কোন সঙ্কীর্ণতায় 
আন্গবিশ্বাম সঙ্কুচিত করবে না। আত্মবিশ্বাস তাকে দাস্ভিক করে তুলবে না; 


পরমত সম্পর্কে অসহিষণণ করবে ন]। 


ইতিহাসের শিক্ষক ১৪৫ 


পঞ্চত:ঃ ইতিহাসের শিক্ষক আকর্ষণীস্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী হুবেন। 
তিহাস সম্পর্কে বু কথিত অভিযোগ হ'ল, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে প্রাণের 
উত্তাপ নেই। এরই অভিযোগ জর্বাংশে খণ্ডিত হবে শিক্ষকের 
কর্ীয়ব্জিত্ব  ব্যজিত্বের মাধ্যমে। তার ব্যক্তিত্বই ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করে 
বে, শিক্ষার্থীদের অন্রাগী করবে, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের অন্থরাগ ক্রমশঃ 
য়র প্রতি সঞ্চারিত হবে। তাই শিক্ষককে ভাবতে হবে, জানতে হবে কি করে 
স্বকীয় দক্ষতায় ইতিহাস গ্রাণের আবেগে উচ্ছুল একটি বিষয়ে পরিণত হতে পারে। 
যষ্ঠতঃ ইতিহাসের শিক্ষক এই প্রয়োজনেই একজন উচ্চ স্তরের গল্প-বলিয়ে 
ছৰেন, একজন অভিনেতা হবেন । [০ & 10088697 09801367, 101860251৪5 015006 
800 619 7)90218 30 10 ৪7৩ (109 9,060. তাই তিনি সুগঠিত 
দতিনেতার গুণাবলী দেহের ও স্থকঠ্ের অধিকারী হবেন, তিনি কল্পানা-বিলাসী হবেন, 
কিন্তু তার কল্পনা বন্নাহীন হবে না। তিনি ন্্রাটকীয়তা গুণের অধিকারী হবেন, কিন্ত 
তার নাটকীয়তা বাস্তব-বজিত হবে না। তিনি রসবেতা৷ হবেন, হাম্যরসেয় ব্যবহার 
দ্ানবেন। এ 
“1 009 61)989 800 00 ৪ 1059 01 001101979 109 080 900. ৪ 00180. 8,08090010 
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॥ ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষণ ॥ 


শিক্ষাগত দিক থেকে ইতিহাসের শিক্ষক নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করবেন, 
এতো একেবারে প্রাথমিক কথা। তাছাড়া তিনি অবশ্ঠই সান্প্রতিক কালে বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও অবহিত থাঁকবেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে 
বর্দি অতীতকে যাঁচাই করতে হয় তবে লমসাময়িকত। সম্পর্কে এই জ্ঞান অত্যস্ত জরুরী 
এবং কেমন করে সমসাময়িক গ্রসঙ্গের ব্যবহার হয় তাও তিনি জানবেন। 

ইতিহাস শিক্ষক নিশ্চয়ই সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত হুবেন। 
তাই তাকে জানতে হবে আধুনিক ভাষা সমূহ, দর্শনের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, 
ভূণোল ইত্যাদি বিষয় | “ঘ্190008 69 7০19069 ০01 010976778 ৪০91%] 
80167100989 (179 101860:৩ 66890108718 00169 11191 6০ 08970960869, 00010001081, 
086050792 80018 90100680689 ০0: 01001109115 29098 89810906100 900. 
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ইতিহাস শিক্ষক সাধারণভ|বে বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন। এরসঙ্গে 
কোন একটি বিশেষ সময়কে তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ণ ও গবেষণা করবেন । এই 
অধ্যয়ণ ও গবেষণ! কাজের মধ্য দিয়ে ভার যে অভিজ্ঞতা অজিত হবে তা! তিনি অন্থান্ত 
মমত্নের ইতিহাস চর্গাতেও গ্রয়োগ করতে পারবেন। 


ইতি-শিক্ষণ_-১৯ 


১৪৬ ইতিহাল শিক্ষণ-পন্ধতি 


ইতিহাস শিক্ষক রাষ্্রবিজান ও পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কেও অবহিত হবেন। 
বিভিন্ন আধুনিক সমাজ সংগঠনের উৎপত্ভতিও লেই অতীতে । আর এইসব সংগ 
স্বরূপ না জেনে আজকের পৃথিবীতে একজন যথার্থ নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব 
করাও কখনো সম্ভব নয়। 

এরপর ইতিহাস-শিক্ষককে ইতিহাস-শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে যথেষ্ট 
অর্জন করতে হুবে। যেহেতু কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ 

বলে চিহ্নিত করতে পারছি না সেইহেতু শিক্ষক অবশ্যই সব পদ্ধ 
পদ্ধতিগত দক্ষতা অর্জন প্রয়োগেই দক্ষতা! অর্জন করবেন । তা ছাড়া পদ্ধতি প্রয়ো 
ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ, বয়স, যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষককে বিবেচনা কর 
হবে এবং সেই অনুসারে তাকে উপযুক্ত পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে হবে। 

ইতিহাস শিক্ষার্দান কালে শিক্ষককে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে : 

(এক) শিক্ষার্থ যেন ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের স্ব 
ছুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে। 

(হই) শিক্ষার্থ ষেন একজন বিচক্ষণ নিরপেক্ষ সমালোচকের মত ইতিহাদের 
বিভিন্ন তথ্যকে বিচার করবার সামর্শ অর্জন করে। বিশেষ করে ইতিহাসের কষে 
এই সামর্থ অর্জনের প্রয়োজন অপরিসীম | 

(তিন) ইতিহাম যেহেতু এঁতিহাসিকের বিচার বিশ্লেষণ নির্ভর মেইহেতু ইতিহামে 
মতছৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ থাকা খুবই শ্বাভাবিক। এইসব মতছৈধতাপূর্ণ বিষয় নি 
শ্রেণীকক্ষে আলোচনাকালে শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তিনি 
নর্বদাই সতর্ক থাকবেন যেন তার নিজন্ব মতবাদ দ্বার শিক্ষার্থী কখনই গ্রভাবিত ন 
হয় এবং এই প্রভাব যেন শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিচারশক্তি বিকাশে কখনোই প্রতিবন্ধকতা! 
সষ্টি না করে। ৃ | 

(চার) পাঠদান কার্য আরম্ভ করার আগে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা! 
নৈপুণ্য প্রদর্শনের উপরও শিক্ষকের সাফল্য ধহুলাংশে নির্ভর করে। সার্থক ইতিহাম 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তটে এই পরিবেশ রচনায় ইতিহাস-শিক্ষককে বিশেষ যর 
নিতে হবে। 


॥ ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্ততি ॥ 


নিত্য নতুন অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে এতিহাসিক সিদ্ধান্ত ষে কোন সময়েই 
পরিবতিত হতে পারে। তাঁই পাঠ্যপুস্তকে লিখিত তখাকে কখনোই ইতিহাসের শেষ 
কথা বলে ইতিহাসের শিক্ষক গ্রহণ করবেন না। এ কারণেই 
প্রয়োজন হ'ল, তিনি নিত্য নতুন এঁতিহাসিক গব্ষেণা সম্পর্কে 
সর্বদাই সচেতন থাকবেন এবং এইসব গবেষণা লব্ধ ফলশ্রুতি দ্বারা 
তিনি ক্রমাগত নিজেকে সমৃদ্ধ করবেন। এ না হলে যে ইতিহাস আঙ্গ পরিত্যক্ত, থে 












সর্বাধুনিক আবিষ্কার ' 
সম্পবে সচেতনতা 


ইতিহাসের শিক্ষক ১৪৭ 


দিদ্ধাস্ত আজ অগ্রাহ, তিনি তাই শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন কযবেন। আজ ভারতের 
কোন ইতিহাস শিক্ষক নিশ্চয়ই বলবেন না ঘে ভারতীয় সভ্যতার শ্জপাত বৈদিক যুগ 
থেকে । তেমনি ভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের ম্বরূপ সম্পর্কে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার 
নব জাগরণ সম্পর্কে, কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে, 
আধুনিক এঁতিহাসিকেরা যে সব নতুন তথ্য আবিষার করেছেন তা জানতেই হবে 
আজকের ইতিহাস শিক্ষককে । এ কারণেই তিনি বিভিন্ন ইতিহাস আলোচনাচক্র, 
ওয়ার্কশপ বা রিফ্রেশার কোর্সে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করবেন । 
শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কেও একই কথা। সেই কোন মান্ধাতা আমলে শিক্ষণ 
শিক্ষালাভ কালে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন সেটা কখনোই তার 
টানার জানার শেষ লীম! হতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ইতিহাস 
র রি শিক্ষাদান পদ্ধতি অহরহ কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলেছে তার সঙ্গে 
| ইতিহাসের শিক্ষক নিজেকে অবশ্যই যুক্ত রাখবেন । এই দিক 
থেকে শিক্ষককে সর্বদাই সর্বাধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও 
কতকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হবে । যেমন £ 
:_ (এক) প্রতি রাজ্যন্তরে যেন ইতিহাস শিক্ষকদের নিয়ে জংগঠন গড়ে 
৷ তোল। ঘায় তার ব্যবস্থা করা । 
(ছুই) প্রতি বিদ্যালয়ে ইতিহাস সম্পকঁত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পুস্তক 
ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে কেনার ব্যবস্থা! করা। 
(তিন) সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী অংরক্ষণের ব্যবহা 
করা। 
(চার) স্থানীয় বা জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা- 
চক্রে ঘেন শিক্ষকেরা যোগদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। 
(পাঁচ) নতুন নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন করার ন্থযোগ 
হি করে দেওয়া । 
(ছয়) এঁতিহা'সিক নিদর্শন বা স্থান পরিদর্শনের স্থযোগ ঘেন ইতিহাস 
শিক্ষকের! পান তার ব্যবস্থা কর! । 
ইতিহাস চর্চাকে সার্থক করে তুলতে ইতিহাস-শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক সন্দেহ 
নেই। কিন্ত শিক্ষা-প্রশাসকদের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। শিক্ষক নিশ্চয়ই 
্বতন্ষে্ত আপন মনের সমস্ত উদ্যোগ ও উদ্ঘমকে নিয়োগ করবেন ইতিহাম চর্চায়। 
কিন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে সেই উদ্যোগ ষেন কখনো ওঁদাসীন্তে স্তর 
08 হয়ে না যায়, সেই উদ্ভম যেন কখনে! অকারণ প্রতিবন্ধকতার 
অস্কুরেই বিনষ্ট না হয়। তবেই শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসকের যুক্ত উৎসাহে ক্রমশ: নিগিত 
৷ তবে সার্থক ইতিহাস চর্চার সোপান-শ্রেণী। 


১৪৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ ইতিহাস শিক্ষাদদানে ব্যর্থতার কারণ ॥ 

এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হওয়] প্রয়োজন, এঁতিহাসিকদের নিয়লস গ্রয়াম সে 
কোথাও আমাদের ব্যর্থতা অক্ষমত1 এত প্রকট যে এমন অভিযোগ এখনো 
শোনা যায়,, ইতিহাস হ'ল একটি নিশ্রাণ একঘেয়ে বিষয়, হয়তো বা 
সংযোজিত একটি অর্থহীন বিষয়। অস্বীক্রার করার উপায় নেই উচ্চতর মা 
শিক্ষা ব্যবস্থ! গ্রচলিত হবার যোগে দেখা গিয়েছে ইতিহাস শিক্ষার্থীদের কাছে আদো 
একটি জনপ্রিয় বিষয় নয়। এমন একটি পরিস্থিতি ইতিহাস-শিক্ষকের পক্ষে উৎসাহ, 
উদ্দীপক তে নয়ই, বরং যথেষ্টই অগ্রীতিকর, বিড়ম্বনার। এর কারণ অনুসপ্ধান করছে 
গেলে বহু প্রসঙ্গই এসে যেতে পারে। এখানে কেবল ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে 







পাঠ্যক্রম-রচয়িতাগণ অবশ্থ পাঠ্যক্রম-রচনা কালে একাধিক উদ্দেশ্য স্থির করে দিয়ে 
থাকেন। কিন্তু সেইসব উদ্দেশ্য এত বেশী উচ্চাকাজ্জী, এত্ত 
উদ্দেপ্তহীনতা বেশী অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট যে প্রন্কতপক্ষে এ সব উদ্দেশ্ঠাকে 
কখনোই বান্তবাধিত কর] সম্ভব নয়। শ্বাভাবিকভাবে আমর! ইতিহাস শিক্ষকেরাও 
এমন পরিস্থিতিতে বুঝতে পারি না ঠিক কি কারণে আমরা নিয়মিত শ্রেণীবক্ষে যাই, 
ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে নিয়মিত নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করি। কর্মের উদ্দেস্বাই 
যেখানে অন্বচ্ছ, সেখানে সাফল্য স্দূর পরাহত। 
দ্বিতীয্তঃ আমর! শিক্ষকেরাও বিষয়গত দ্দিক থেকে যথেষ্ট প্রস্তত নই। 
প্রত্যহ কত নতুন নতুন এঁতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে, প্রমাণিত 
হচ্ছে। এই বিপুল তথ্যরাশির সব কিছুর সঙ্গেই ওয়াকিবহাল 
বিষয় রানের. . থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হন ইতিহাস চিস্তা জগতে নতুন আলোকপাত করছে, সেগুলি জানা 
তো আমাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য । অথচ আমরা তো তা করছি না বা করতে 
পারছি না। 
তৃতীয়ত: বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ করে ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান আমরা কতজন করি অথচ 
_ ইতিহামের সঙ্গে তবগোলের সম্পর্ক যে কত গণীর তা তো উল্লেখের 
বিভিন্ন বিষয়ের পন্ে অপেক্ষা রাখে না। অস্ততঃ এই মুহূর্তে ইতিহাসের যতটুকু বাশ্তব 
হয ' ভিডি পরিদৃশ্তমান, তা তো হ'ল ভূগোলই। অন্ান্ত উপকরণের 
ব্যবহার না হয় বাদই দেওয়া গেল, ইতিহাস শিক্ষার্দান কেবলমাত্র সহজলভা 
ষানচিত্রের ব্যবহারেও যে আমাদের কী গভীর অনীহা! ও্দাসীন্ত তা কি কোন এক 
ত্াত্ম-সমীক্ষার অচেতন মৃহ্র্তে আমাদেরই লজ্জ! দেয় না? - 


ইতিহাসের শিক্ষক ১৪৯ 


চতুর্থত: সময়-চেতনার বিকাশ ইতিহাসের অপরিহার্য জঙ্গ বিকাশের 
ধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বছলাংশে জীবস্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারে তাও 
জানি। তবু শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের সময়-চেতনা যেন সহজ ও শ্বাচাবিক 

াবেই বিকশিত হয় সে সম্পর্কে আমরা নিজেরাই আদৌ লচেতন নই। 


পঞ্চমত: আমাদের হাতে ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিভে 
রূপান্তরিত হুয্ব। অর্থাৎ আমাদের ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কেবলমাজ্ 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই প্রাধান্য পায়। সেই ঘটনাগুলিকে 
পূর্ণ ইতিহাস  কার্ধ-কারণ সুত্রে গ্রধিত করে কোন একটি চিন্তা বা চেতনার 
রঃ ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা কর1-- এমনটি সাধারণভাবে অন্ু্থত 
গামাদের পদ্ধতিতে কখনোই সব নয়। 
| ষষ্ঠত; আজকের সময়ই হ'ল উপযোগ মুল্যায়নের ( ০6:1180-58109 ) সময়। 
যার কোন বাস্তব প্রয়োজন নেই তার সম্পর্কেই আমাদের অনাসক্তি। আপাডঃ 
দৃহিতে ইতিহাপকে একটি বাস্তব উপযোগিতাহীন বিষয় হিসেবে 
বা্তর উপযোগিতার চিহিত করার এটাই বড় কারণ। কিন্তু বাস্তব অর্থেও 
পি জারিতা ইতিহাস অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে যদ্দি আমরা 
ইতিহাসকে শিক্ষার্থীদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পক্ত করতে পারি। এ 
পথেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পরিচিতির সঙ্গে অপরিচিতির সেতু বদ্ধন হতে পারে। 
অথচ এ সম্পর্কে আমরা একেবারে নিবিকার, উদাসীন শুধু তাই নয়। আরও 
বেশী দুর্ভাগ্যের হ'ল, আমরা! অনেকেই বিশ্বাস করি না যে ইতিহাসের সত্যিই কোন 
বাস্তব উপযোগিতা! নেই। 
যদি উপরোক্ত পরিস্থিতিকে আমরা কখনোই বাঞ্ধিত বলে মনে না করি, এবং 
এয্সন অবস্থার প্রতিকারে যর্দি আমরা আস্তরিকভাবে উৎসাহী হই, তবে অনতিবিলম্বে 
আমরা কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি । 


প্রথমত: তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমাদের 
শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস উপস্থাপন করতে হবে । "এই তপনামূলক আলোচনার 
গভীরতা শ্রেণী অনুসারে নিরধারত হবে। ঘেমন নিম্নশ্রেণীতে স্থানীয় পটগুমিক1, উচ্চ 
শ্রেণীতে ব্যাপকতর পটস্মিকাঁকে আমর! গ্রহণ করতে পারি। 
টলনামুগক আলোচনা তুলনামূলক আলোচনা ইতিহাসকে জীবস্ত করে, শিক্ষার্থীদের 
অধিকতর কৌতুহলী করে তোলে, তার্দের চিন্তাশীল করে তোলে, তাদের গবেষণায় 
উৎসাহী করে। 
দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস শিক্ষাদদানে সর্বদাই কার্যকারণ সূত্রের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে । কোন ঘটন| কেন ঘটলো, কেমন করে ঘটলো, ঘটনাটি 
ঘটার ফলাফলই বা কি হ'ল, এই তিনটি প্রশ্নই ইতিহামে অত্যন্ত জরুরী । এবং এই 
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তিনটি প্রশ্গেরই ষথাযখ সমাধানের উপয়ই নির্ভর করে ইতিহাসের সার্বজনীম 
আবেদন । 
তৃতীয়ত: শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপিত করে এমনক্ঞাবে ইতিহাস 
উপস্থাপন করতে হুবে। অন্ততঃ ইতিহাসের কিছু চিভ যেন শিক্ষার্থীর মনের 
গভীরে স্থায়ীভাবে অস্কিত হয়ে যাঁষ, উপস্থাপনায় এমন সাফল্য অর্জন করতে হুযে। 
চতুর্থতঃ অতীতকে যদি স্পর্শীনুভনের মধ্যে নিয়ে আসতে হয় তৰে 
চিত্রের ব্যবন্থার একাস্তই অপর্িহ্থার্য। মানচিত্রের ব্যবহার 
ইতিহাসকে নির্ভরযোগ্য করে তুলবে, আর চিত্রের ব্যবহার 
দিলি ইতিহাসকে করে তুলবে বাস্তব। এই উদ্দেশ্ত পূরণে আমরা 
শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালগুলি সর্বদাই বিভিন্ন এতিহাসিক চিত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখতে 
পারি। এর ফলে অতীত সর্বক্ষণ জীবস্ত হয়ে,শিক্ষার্থী্দের পাশে প্রতিষিত থাকবে। 
পঞ্চমতঃ ইতিক্াস্. শিক্ষাদানে সাহিত্যের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী 
সাহিত্যের সহযোগিতায় ইতিহাস হয় ওঠে বর্ণময়, কাব্যময় আর ঘ। কিছু বর্ণময় কাবা- 
ময় তারই আবেদন শিশুমনের কাছে অপরিসীম । 
ষষ্ঠতঃ ইতিক্াস শিক্ষারদ্দানে স্ছানীয় ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার 
করতে হবে । এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একদিকে ইতিহাস হয়ে উঠবে জীবস্ত, 
অন্যদিকে ইতিহাসের ব্যবহারিক উপযোগিতার দ্বিকটিও শিক্ষার্থীর লম্মুখে 
পরিস্ফুট হবে। 


নবম অধ্যায় 
ইতিহাস পাঠে সমসামাগ্িকতান্র ব্যবহান্র 


॥ বিষয় সংকেত ॥ 


সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংক্ঞা--সমসাময়িক প্রসঙ্গ 
ব্যবহারের উদ্দেশ্ত-_সমনাময়িক প্রসঙ্গ জানার 
উৎস-সমসামধিক প্রসঙ্গের ব্যবহার_সম- 
সামরিক প্রসঙ্গ বাবহাবের মাধ্যম-্সমসাময়িক 
প্রসঙ্গের প্রতিব্ধকতা-_শিক্ষকের ভূমিকা ॥ 
মতদ্বৈধতা পূর্ণ বিষয়ের পাঠ-_ভূমিক!__মতা- 
নৈকোর উৎস- বিগ্ভালয় স্তরে উপযোগী__ 
মতদ্বৈধতা! পূর্ণ বিদ্-_মতদ্বৈধত! পূর্ণ প্রসঙ্গের 
প্রকারভেদ__মতদ্ৈধতা! পূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচন! 
পদ্ধতি ॥ 


ধ্ী 


“7786 10165676 00756053 50] 7676 £8. 14 28 07011 07080: 7707 26 $5 
176 20686 61 £2 53 17612466670." 


"17715667660. 
॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংজ্ঞা ॥ 
॥ 10101516101 0: 0016176 4৯ 009115 ৫ 
(50162170190121চ 1৬21)105 ॥ 


51718607718 80 0109001716 01510609 109657982) 6179 0886 00 606 
009890$.৮ তাই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের স্থনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনাই ইতিহাস পাঠের 
অন্যতম মৌল উদ্দেশ্ট | কিন্তু এই সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে কিভাবে ? 

এ প্রশ্নের একটি উত্তর হ'ল, যদি ইতিহাস পাঠে সমসাময়িক প্রসঙ্গ চাতুর্ষের 
সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজটি 
সহজতর হয়। কিন্ত তখুনই আর একটি প্রশ্ন আলে, সমসাময়িক প্রসঙ্গ বলতে আমরা 
কি বুঝি? 

ঠিক এই মৃূহূর্তে ধা ঘটলো৷ তাই যে সমসাময়িক গ্রসঙ্গ-_-এমন নয়। বরং বলা 
খায়, খুব সম্প্রীতি যা ঘটলো! তাই হ'ল সমসাময়িক । কথাটাকে আর একটু খুলে 
বললে ঘা দীড়ায় তা হ'ল, যে কোন ঘটে যাওয়া ঘটনার 
তাৎক্ষণিক কিছু প্রভাব থাকে, যেমন নিস্তরঙ্গ পুকুরে টিল ছু'ড়লে 
যে তরঙ্গ জাগে! এখন এই তাৎক্ষণিক প্রভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা ন! 
যায়, ততক্ষণ পর্যস্ত ঘটনাটি সমসাময়িক প্রসঙ্গ হবে না। 


সংজ্ঞা 


১৫২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


আবার ঘা ঘটে যাঁয় তাই তো৷ অতীত। তা৷ হলে অতীত ও সমসাময়িকতা। 
মধ্যে ীমারেখ! কোথায়? উত্তর. হ'ল, যে সব ঘটনা আমাদের পক্ষে আর কখন 
দৃশ্ত নয় তাই হ'ল অতীত। আর যে সব ঘটন! এখনো! একেবারে অদৃশ্য হয়ে 
নি তাই হ'ল মমসাময়িকত।| এভাবেই অতীত ও সমসাময়িকতার মধ্যে একটি 
'বিভাজন রেখা আমর! নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। 

আসলে ইতিহাস হতে চলেছে এমন" ঘটনাবলীই হ'ল সমসাঁময়িকতা। তাঁঃ 
একমাত্র সমদাময়িকতার পক্ষেই পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস আর বাইরের নিয় 
হীন পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে যোগন্ুত্র স্থাপন! সম্ভব । তা ছা 

সর্বাধুনিক তথ্য সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন যেহেতু সম্ভব নয় মেঃ 

হেতু প্রয়োজন রয়েছে ইতিহাস পাঠে মমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের | কেননা কেবলমান্ব 
অতীতচারী হওয়া! তে! শিক্ষার্থীর পক্ষে এক্াস্তই অর্থহীন । "তাই অতীতকে দীড়াছে 
হবে বর্তমানকেই ভি।ত্ত করে। সমসাময়িকতা হ'ল বর্তমানের ভিতি রচনার অপরিহা 
সরগাম। 


॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের উদ্দেশ্ত ॥ 


সমপাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের নিত্ম অনেক। তাই প্রয়োজন এই ব্যবহাধে 
যথেষ্ট সতর্কতার এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যথোঁচিত সচেতনতার । এই 
গ্রসঙ্গে আমর] কতকগুলি উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারি। 

॥ এক ॥ স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পটভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেং 
ক্রমশঃ আগ্রহান্িত করে তোলা । 

॥ ছুই॥ বর্তমানের সঠিক মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত মানসিকতা গঠন করা। 

॥তিন॥ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রাপ্ড-বয়ক্কদের জগতে 
হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া । 

॥ চার ॥ কোন একটি বিষয়ে গভীর পাঠাভ্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত কর] । 

॥ পাঁচ ॥ পাঠ্যপুস্তকের অসম্পুর্ণতাকে পূর্ণ করে তোলা! । 

॥ ছয় ॥ কোন ঘটন! সম্পর্কে প্রচার ও সত্যতা, ঘটনাটির তাৎক্ষণিক 
প্রভাব ও স্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণ! লাভে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা । 

॥ সাত ॥ শিক্ষার্থীদের নাগরিকতার আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের 
বিশ্বজনীনতার আদর্শে উদ্দ্ধ করা, তাদের পরমতসহিষুঃ করে তোলা এবং 
তাদের মানবতাবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর।। 


॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ জানার উৎস ॥ 


সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানার উপায় হ'ল, রেডিও বা টেলিভিসন, সংবাদপত্র, 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, লোকসভা, রাজ্যসভা৷ ও বিধানসভার আলোচনা প্রাপ্ত বয়স্কদের 


ইতিহাস পাঠে সমসাময়িকতার ব্যবহার ১৫৩ 


আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন যুব সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় বা সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি । 


॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার ॥ 


বহু ভাবেই আমরা সমসাময়িক প্রসঙ্গ নৈমিত্তিক শিক্ষার্দনিকার্ধে ব্যবহার করতে 
পারি। এখানে কয়েকটি উপায় নির্দেশ কর! হ"ল। 
সমসাময়িক প্রসঙ্গকে বিষয়গত সম্পর্দ হিসেবে ব্যবহার কর! যায়। এই সম্পদের 
নাহায্যে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়কে বাস্তব ভিত্তি দেওয়! যায় এবং পাঠ্যপুস্তককে বহুলাংশে 
হার শিক্ষার্থাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের আওতায় নিয়ে আসা ঘাঁয়। 
এই সম্পদ্দের ব্যবহারের ফলেই শিক্ষাথী ইতিহাসের সাম্প্রতিক 
তথ্যাবলী সঙ্গেও পরিচিত হবার স্বযোগ পায়। 
সমসাময়িক প্রসঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র * শিক্ষাদান পন্ধতি হিদেবেও ব্যবহার কর! 
যায়। ইতিহাস স্থানের দিক থেকে, সময়ের' দিক থেকে এমন কি অভিজ্ঞতার দিক 
থেকেও এমন দূরবর্তাঁ যে সেখানে শি্লার্থার সকল কন্পনা-শক্তিও 
বত শিক্ষাদান পদ্ধতি হার মানতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রসঙ্গের সুবিধে 
অধিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাই বহৃক্ষেত্রেই আমরা সাশ্রতিক কান থেকে 
আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে অতীতচারী হতে পারি। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বিদ্যালয় 
স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমও সংগঠিত হতে পারে। এবং এই পন্থাঙ্সারী পাঠ্যক্রম 
প্রণয়ন কৌশলকেই বলা হয়েছে 782:9981৭9 [95১00 . 
সার্থক ইতিহান পাঠদানে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার গুরুত্ব অনেকখানি। 
এই পরিবেশ রচনায় কৃতি শিক্ষকদের সর্দাই বিশেষ যত্ববান হতে হয়। সমসামস্িক 
প্রসঙ্গ এদিক থেকেও শিক্ষকের বিশেষ সহায়ক হতে পারে। 
মনোবিজ্ঞানতে! আমাদের বলেই দিয়েছে যে জানা থেকে 
অজানার দ্দিকে পরিচিত থেকে অপরিচিতির দিকে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থী স্বভাবতই 
আগ্রহণীল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে ইতিহাসের যে বিষয়বস্তর সঙ্গে শিক্ষার্থার কোন 
অনুভব-নির্ভর যোগাষোগ নেই, সেখানে চিতাকর্ষক পাঠ্যদ।ন সত্যিই এক সমস্তা।। 
তাই শিক্ষার্থাদের প্রকৃত অর্থে কৌতুহলী করে তোলার প্রয়োজনে প্রস্ততি-পর্বে 
সমসাময়িক গ্রসঙ্গের অব্তারণ। শ্রেণীকক্ষে এক ভিন্নতর পরিবেশ রচনা করতে পারে । 
তবে ঠিক কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে এবং কেম্নভাবে সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহার 
কর! হুবে তা স্পষ্ট করে নির্দি্ট করে দেওয়া! যায় না। এটা নির্ভর করে বহুলাংশে 
বিষয়-বস্তর উপর এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারে শিক্ষকের 
মচ্হ ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও দক্ষতার উপর। অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তরভাবে 
এই প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হলে যেমন একদিকে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ বিস্গিত হতে পারে তেমনি 
শিক্ষকের নৈপুণ্যের অভাব ঘটলেও এই প্রসঙ্গ অবাঞ্চিত প্রতিক্রিয়ার সথটটি করতে পারে। 


পারবৰেশ রচনা! 


১৫৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যম ॥ 


স্থনিদিষ্টভাবে ইতিহাস পাঠে ছাড়াও সমসাময়িক প্রসঙ্গ অন্তান্ত নান! উপায়ে 
উত্থাপিত হতে পারে, ব্যবহৃত হতে পারে । যেমন £-- 

প্রত্যহ বিষ্যালয়ের কাজ শুরু হবার আগে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশে 
প্রত্যেকদ্দিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি আলোচিত হতে পারে। এই 
সংবাদসমূহ সংকলনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই অর্পণ করা 
হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের বিচার বুদ্ধি অন্থসায়ে সংবাদ 
সংকলন করবে এবং পরিবেশন করবে। শিক্ষক এখানে তাদের 
উৎপাহদাতা। ও পরামর্শদদাতার ভূমিক1 গ্রহণ করবেন। 

বিদ্ভালয়ে সংবাদ পরিবেশন বোর্ড (৪৮৪ 730119617 80870 ) স্থাপন কর! 
যেতে পারে। এই বোর্ড বিষ্ভালয়ের এমন জায়গায় স্থাপিত হবে যেন সকল ছাত্র- 
ছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারা অবাধে তা৷ পড়তে পারে। এই 
সংবাদ পরিবেশন. বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বও ছাত্রেরাই গ্রহণ করবে। তবে 
বোর্ড সংবাদ সংকলনে যেন সকল প্রকার মংবাদই, (ষথা £ রাজনীতি, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি চলচ্চিত্র, খেলাধুলা ) স্থান পায়। এতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই 
নিজেদের পছন্দমত সংবাদ পড়তে পারবে। 

সংবাদের মানচিত্র তৈরী করেও সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে পারে। 
সংবাদের মানচিত্র হ'ল £ বেশ বড় আকারের পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কণ করা হবে। 
তারপর যে ঘটনা যে স্থানে ঘটেছে সেইখানে সেই সংবাদ উল্লিখিত 
হবে এই প্রথার সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল, শিক্ষার্থীগণ ষে 
কেবলমাজ্র নৈমিত্তিক সংবাদই জানতে পারবে তা নয়, তারা মানচিত্রের ব্যবহার 
কৌশলও আয়ত্ব করে ফেলবে। 

এ ছাড়া বিছ্ভালয়ে নিয়মিত রাজি বিষয়ের উপর আলোচন চক্রের আয়োজন 
করেও সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা হতে পারে। এ দিক থেকে বিতর্ক সভা, 
প্যানেল আলোচন। গ্রভৃতি পন্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। 


॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের প্রতিবন্ধক ॥ 


সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের স্থবিধে যেমন রয়েছে, তেমনি প্রতিবন্ধকতাগ 
রয়েছে যথেষ্ট। 

প্রথমতঃ সমসাময়ির প্রসঙ্গ সাধারণতঃ পক্ষপাত দৌষে দুষ্ট হয় এবং এ বিষয়ে 
জানার তাৎক্ষণিক উৎসও খুবই অপ্রচুর। 

দ্বিতীয়তঃ বহু শিক্ষার্থই থাকে যাদের অতিরিক্ত পাঠের অভ্যাস খুবই কম। 

তৃতীয়ত: সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে নান। জনের নানা মত থাকা খুবই স্বাভাবিক । 


বিদ্কালয়ের প্রারস্ভিক 
সমাবেশ 


সংবাদের মান চিত্র 


ইতিহাস পাঠে সমসামস্িকতার ব্যবহার ১৫৪ 


চতুর্থতঃ বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্মক্থচী এমন হয় যে সেখানে সমসাময়িক প্রসঙ্গ 
বিস্তারিত আলোচন! করার স্থযোগ একেবারেই সংকীর্ণ । 

পঞ্চমতঃ সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহারে যে নিপুণ ও দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন তেমন; 
শিক্ষক খুব সহজ লভ্য নয়। 


॥ শিক্ষকের ভুমিক। ॥ 


সমলাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহারে সাফল্য অর্জন বহুলাংশে শিক্ষকের উপরই নির্ভর' 
করে। এই সাফল্য লাভ করতে হুলে প্রয়োজন শিক্ষকের নিজস্ব আগ্রহ, উদ্ঘম এবং 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তার পুংখানুপুংখ জ্ঞান। 

প্রথমে শিক্ষক সমসাময়িক প্রসঙ্গগুলি নির্বাচনে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন । 
তারপর নির্বাচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নানাবিধ উত্স থেকে জ্ঞানের সন্ধানে তিনি 
উদ্যোগী হবেন। তিনি নিজে যতক্ষণ পর্্ত স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী না হচ্ছেন 
ততক্ষণ তিনি তার ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালন! করতে পারেন না। প্ররুতপক্ষে 
তারই সযত্ব প্রয়াসে ইতিহান পাঠে সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার সার্থক হয়ে উঠবে। 


॥ মতদ্বৈধতা পুর্ণ বিষয়ের পাঠ ॥ 


॥ "12801011056 0: 001100৬1519] [55029 | 


। ভুমিকা ॥ ূ 

ইতিহাসের সত্য কখনো চিরস্তন সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য। কেনন। 
এতিহামিকের অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই এতিহাসিক সত্য 
প্রতিষ্ঠিত। আবার এ একই পথে প্রতিষিত সত্যের অসারতা প্রমাণিত হয়, স্থান লাভ 
করে নতুন সত্য। এই ভাঙ্ষা-গড়ার চিরস্তন খেলার মধ্য দিয়েই ইতিহাসের ঘাত্র! পথ । 

এই কারণে ইতিহামে যমতছৈধতাপূর্ণ বিষয় থাক। খুবই ম্বাভাবিক। বরং বল। 
চলে, মতের অমিলই হ'ল ইতিহাস নামক বিষয়টির একটি অন্ততম বৈশিষ্ট । এই' 
অমিল আছে বলেই এঁতিহামিকদের অন্তহীন অন্ুসন্ষিৎস1 অর তাই ইতিহাস নিয়তই 
চলমান, নিত্যবহ | 


॥ মতানৈক্যের উৎস । 


যেখানে স্তরনির্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের স্ট্ি, সেখানে আবার 
মতানৈক্য কেন- এমন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনের কোনে উঁকি দিতে পারে। 
এ প্রশ্নের জবাব হ'ল, এতিহামিকও একজন মানুষ, তার নিজন্ব মানসিকতা আছে, 
আবেগ আছে, প্রবণতা আছে,. যাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা কোনক্রমেই 
সম্ভব নয়। তারই ফলে একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন এতিহাসিকের মতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
বাখ্যাত হয়, বিশ্লেষিত হয় । 


5৫৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
॥ বিদ্যালয় স্তরে উপযোগী মতাদ্বৈধতাপুর্ণ বিষয় ॥ 


যেকোন ধরনের মতবৈধতাপূর্ণ বিষর বিষ্ঠালয় স্তরে আলোচনার উপভোগী হতে 
পারে না। মতইছৈধতারও তারতম্য আছে, তার গভীরতায় স্তরভেদ আছে, হুক্ষতায় 
রূপভেদ আছে। তাই আমাদের স্থির করে নিতে হবে, কোন্‌ কোন্‌ মতানৈক্যপূর্ণ 
বিষয় বিদ্যালয়ন্তরে পঠিত হবে এবং এই উদ্দেশ্তে আমর] কতকগুলি নীতিও নির্দেশ 
করতে পারি। - 

॥ প্রথমতঃ ॥ আমাদের সর্বপ্রথম বিবেচ্য হ'ল, শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ । 
আমরা ঘেমন একজন বয়স্ক লোকের মন নিয়ে একজন শিশুকে বিচার করবো না, 
তেমনি শিশুকে আবার অতিরিক্ত অক্ষম ভেবে তার সক্ষমতার প্রতি অবিচারও 
করবে! না। ৰ 

॥ দ্বিতীয়ত: ॥ মতটৈধতাপূর্ণ বয়গুলি :যেন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট 
কৌতৃহলী করে তুলতে পারে সেটাও লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুহল ছাড়া 
এই প্রসঙ্গের আলোচন। কখনে। প্রাণবন্ত হতে পারে না। 

॥ তৃতীয়ত: ॥ মতছৈধতাপূর্ণ গ্রসঙ্গ যেন খুব বেশী আবেগ প্রধান ব! উত্তেজক না 
হয়। কারণ এই ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজন গভীর পাপগ্ডিত্য ও 
অভিজ্ঞতা, যা আমর! বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা! করবো ন]। 

॥ চতুর্থতঃ ॥ এমন বিষয়ই নিধাচন করা হবে যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ পাওয়! যাবে। সময়ের স্বল্পতার জন্য ঘর্দ আলোচনাকে সংক্ষেপ করতে হয় 
কিংবা আলোচনাকে অর্ধ পথেই স্থগিত রাখতে হয় তবে মত্বৈধতাপূর্ণ বিষয় নিয়ে 
আলে+চনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ এমন প্রসঙ্গের অবতারণার অর্থ ই 
হ'ল প্রসঙ্গটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবাধ পর্যালোচনার স্থুঘোগ দেওয়া । 

॥ পঞ্চমতঃ॥ এমন মতদ্ৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গই আলোচনার জন্ত গৃহীত হুবে যে সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ কঠিন নয়। তথ্যের অপ্রাচূর্য থাকলে বিষয়টিকে নান! দিক থেকে 


বিচার করা যাবে কি করে? তাই তথ্যের সহজ লভ্যতা হবে মতছৈধতাপূর্ণ বিষক্ব 
নির্বাচনের একটি মানদও | 


॥ মতদ্বৈধত'পুর্ণ প্রসঙ্গের প্রকার ভেদ । 


ইতিহানে আমরা যত মতছৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ দেখি সেগুলিকে সাধারণভাবে 
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা! ঘায়। যথা : 


(ক) তথ্য সম্পকাঁত মতদৈধতা, 

(খ) তথ্যের গুরুত্ব সম্পকীত মতছৈধতা, 

(গ) তথ্যের বিশ্লেষণ সম্পক্ণত মতদ্বৈধতা। 

এই শ্রেণীভাগের ছিতীয় ও তৃতীয় প্রায় একই পর্যায় ভূক্ত। কেননা তথ্যের 
সুরুত্ব বিচার তো প্রকৃতপক্ষে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে। 


ইতিহাস পাঠে সমসাময়িকতার ব্যবহার ১৫৭ 
॥ তথ্য সম্পর্কীত মতদ্ৈধত ॥ 


এই ধরনের মতহৈধতার কারণ হয় তথ্যের অপ্রতুলতা, নতুবা! সংগৃহীত তথ্যের 
সত্যতা বাঁ বিশ্বন্ততা সম্পর্কে সংশয় । উদাহরণ হ'ল, আধ্দের আদি বাসম্থান। এ 
নিয়ে এতিহাসিকদের বিতর্ক দীর্ঘবালের। কারণ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ তথ্যাবলীর 
অভাব । এ সব ক্ষেত্রে কর্তব্য হ'ল, ষে মতটি তুলনাযূলকভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ) 
তার উপরই গুরুত্ব দিতে হবে এবং মতটি গ্রহণের পক্ষে যুক্তিগুলিকে বিনলেষণ 
করতে হুবে। যর্দি দেখ! ঘায় যুক্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তা হুলে শিক্ষক 
কেবলমাত্র নৈর্বক্তিকভাবে বিষয়টি আলোচনা করে দেবেন। 


॥ তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা ॥ 


এটি একটি অত্যন্ত জটিল ক্ষেত্র। কেননা সকল এঁতিহাসিক একই বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা কখনোই মন্তব নয়। আবার তা করলেও সবাই একই 
সদ্ধান্তে উপনীত হবেন এটাও বল! চলে না। 

প্রথমত; এক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পন্থা অন্ুুহ্ুত যে কোন সিদ্ধান্ত নিঘিধায় বাতিল 
করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অন্ধ সংস্কার বশে গৃহীত সিদ্ধান্তও গ্রহণ কর! চলবে ন|। 
তৃতীয়ত: লক্ষ্য করতে হুবে তথ্যের বিশ্লেষণে পটতূমিকা' কি। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ কখনো 
সত্যিকারের ইতিহাপের সন্ধান পায় ন!। 

অতএব কোন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনাকাঁলে এইসব দ্রিকগুলি' 
আমার্দের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। 


॥ মতছৈধতাপুর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা পদ্ধাতি। 


মতদবৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাকালে শিক্ষকেরই পাগ্ডিত্য ও দক্ষতার 
প্রয়োজন সর্বাধিক | টু 

এ ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার আগে তিনি একটি পুর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা 
করে নেবেন। 

প্রথমে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যতটা সম্ভব আগ্রহশীল করে তুলবেন, 
এবং বিষয়টির এতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থান্দের সচেতন করে তুলতে 
উদ্লোগী হবেন। ূ 

তারপর তিনি বিষয়টি সম্পর্কে মততৈধতা কোথায় কোথায় তা তিনি স্পষ্ট করে 
বলবেন। এইবার তিনি মতইৈধতা দূর করার জন্য বিভিন্ন তথ্যাবলীর সন্ধান 
দেবেন এবং শিক্ষার্থীগণ যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেইসব তথ্যাবলীর বিচার বিশ্লেষণে 
তৎপর হয় মেদিকে তৎপর হুবেন! 


১৫৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


তৃতীয় স্তরে শিক্ষক মতদ্বৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন এতিহাসিকদের মতামত উদ্ধৃত 
করবেন এবং তারা কি কি যুক্তিতে নিজ নিজ দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেছেন তা ব্যাখ্যা 
করবেন। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের 
উপর পৃথক পৃথক কাজেন্ন ভার স্যাস্ত করা যেতে পারে। 


সর্বশেষে হ'ল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটি সৃত্যিই একটি কঠিন কাজ। কেন না. 
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25861025.” শিক্ষককে এই স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নানাবিধ 
প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন। 


॥ দশম অধ্যায় ॥ 
ইাতিহাসেন্র অভীক্ষা। ও মূল্যায়ন 


4 বিষয় সংকেত ॥ 


ষ্ল্যায়নের প্রয়োজন- মূল্যায়নের বিভিন্ন 
পদ্ধস্তি-_মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ 
শ্রেণী বিভাগ--রচনাধর্ী পরীক্ষা-_ 
নৈর্বক্রিক পরীক্ষা-্-ইতিহাসে অঞ্জিত 
জ্ঞানের পরীক্ষা। 
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॥ মূল্যায়নের প্রয়োজন ॥ 

অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাস পাঠেরও তাৎপর্য হ'ল, শিক্ষার্থীগণ কিছু জান্ুক, কিছু 
করুক এবং কিছু হোক । কিন্তু এটি হ'ল একটি মৎ ও আস্তরিক অভীগ্দা। তাই তারা 
সত্যি কিছু জানলো! কি না, করলে! কি না এবং হ'ল কি না, প্রয়োজন হু'ল তা যাচাই 
করে দেখার । 

কিন্তু এই যাচাই করে দেখার কাজটি হ'ল একটি কঠিন কাজ। যেহেতু ইতিহাস 
পাঠের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীগণের কাছে অনেক কিছুই আমরা প্রত্যাশা করি সেইহেতু 
সেই প্রত্যাশার পরিণতি জানার পন্থাও বহুবিধ। এইসব বহুবিধ 
পন্থাকে আমরা এক কথায়, বলতে পারি মুল্যায়ন । “4 
17101098165 1] 1017105 01 9110119 ৪00 ৪11 1017008 01 7798178 €0 2890610811 
(056 0881165, 8155 800. 51190115917688 01 676 ৫691760 08/000865, 

মূল্যায়নের কাজ ত্রিধারায় বিভক্ত । 

প্রথমে, ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হুবে। 

ছ্িতীয়, এইসব উদ্দেশ্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কি কি আচরণগত পরিবর্তন আশা! 
করি তা স্থির করতে হবে । 

তৃতীয়, এইদব আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হ”ল কি না তা পরীক্ষার জন্ত বিভিন্ন 
ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। 

তা হলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার যে লক্ষ্য তার বাস্তবায়ণে কতট! সাফল্য অজিত, 


মুল্যায়ন কি ? 


১৩০৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


হ'ল, কোথায় কোথায় ব্যর্থতা অতিক্রম করা! গেল না তার পরিমাঁপই হ'ল মুল্যায়ন 
শুধু এই নয়। কেবল সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিমাপ করলেই সঠিক মূল্যায়ন হু'ল না, 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির কোথায় কোথায় পরিবর্তন প্রয়োজন সে সম্পর্কেও পথের 
নির্দেশ পাওয়! যায় মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে । 


॥ যুল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ॥ 

যূল্যায়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে । মৃল্যায়নের মধ্য দিয়ে ধেমন শিক্ষার্থীর বিষয়গত 
জ্ঞান যাচাই করতে চাই তেমনি শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনও পরিমাপ করতে 
চাই। এ কারণে মূল্যায়নে আমাদের বহুবিধ পদ্ধতি অন্থসরণ করতে হয়। যেমন £ 

(এক) শ্রেণীতে বা শ্রেণীর বাইরে শিক্ষক শিক্ষার্থদের ব্যক্তিগতভাবে বা লমগ্িগত- 
ভাবে সধত্ব নজর রেখে 'ঠাদের বিভিন্ন আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন। 

(ছুই) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তাদের যূল্যায়ন কর] যেতে পারে। 

(তিন) শিক্ষার্থাগণ নিজেরাই নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে অভীক্ষ1 চালাতে পারে। 

(চার) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা মূল্যায়ন কর1 যেতে পারে। 

(পাচ) শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কর্মের দিনলিপি রাখার নির্দেশ দিয়ে সেই 
দিনলিপিগুলি থেকেও তাদের পরিমাপ করা যেতে পারে। 

(ছয়) রচনাধর্মী পরীক্ষা বা সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন পরীক্ষা! বা নৈর্বক্তিক পরীক্ষা 
মাধ্যমেও মূল্যায়ন হতে পারে। 

(সাত) শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েও তাদের পরিমাপ করা যেতে 
পায়ে। 

এ ছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কখন কোন্‌ পদ্ধতি 
ব্যবহৃত হবে তা৷ নির্ভর করে কি উদ্দেশ্টে মূল্যায়ন করা হবে তার উপর। ইতিহাস 
পাঠের মধ্য দিয়ে যেমন শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান সম্প্রসারণ করতে চাই, তেমনি তার 
আচরণগত পরিবর্তনও ত্বরান্বিত করতে চাই। এইসব বহুবিধ উদ্দেশ্টের মূল্যায়নের 
জন্স আমার্দের বহুবিধ পন্থা অন্ুদরণ করতে হয়। 


॥ মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ শ্রেণী বিভাগ ॥ 

অন্ততম মূল্যায়ন পদ্ধতি হ'ল লিখিত পরীক্ষ|| এই লিখিত পরীক্ষাকে আমর! 
তিনভাগে ভাগ করে নিতে পাঁর। যেমন £ রচনাধর্মী পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন 
পরীক্ষা, ও নৈ্বক্তিক পরীক্ষ1। 


॥ রচনাধ্মী পরীক্ষা! ॥ 
& £15525-50০1256 ॥ 


এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের আট বা দশটি প্রশ্থের মধ্যে পাঁচ বা ছয়টি 
প্রশ্নের উত্তর লিখতে বল] হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান 


ইতিহাসের অতীক্ষা ও মৃজ্যায়ন ১৬ 


কতটা হ'ল, অঞ্জিত জ্ঞানকে তার! হুম বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে যুক্তি সহকারে 
প্রকাশ করতে পারে কিনা তা৷ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের 
পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে মূলতঃ তার ম্মরণশক্তির উপরই নির্ভর করতে হয়। 


॥ রচনাধ্মী পরিক্ষার সুবিধা ॥ 


॥ প্রথমতঃ ॥ এই পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষস্মগত জ্ঞান এবং সেই 
জ্ঞানের সঙ্গে এতিহাসিক বিধি প্রয়োগে তার কতটা দক্ষতা অজিত হয়েছে তা পরীক্ষা 
করা সম্ভব হয়। 

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি এবং তার যুক্তিবাদী 
মানসিকতা! বিকাশে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষার্থার চিন্তাশক্তিতে কোন বিচ্যুতি 
থাকলে কিংব! চিস্তাধারায় অস্বচ্ছতা৷ থাকলে তা৷ এই পরিক্ষা স্ম্পষ্টভাবে নির্দেশ করে 
দেয়। 

॥ তৃতীয়ত: ॥ রচনাধর্মী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের গভীর ও অুক্ষমভাবে 
অধ্যয্মনের গ্রবণতাকে উৎসাহিত করে। 

॥ চতর্ঘত:॥ মতদৈধত! মূলক প্রসঙ্গ সম্পর্কে শিক্ষার্থী তার ব্ব্য পরিফার 
ভাবে তুলে ধরতে পারে এই ধরনের পরীক্ষায়। 

1398, বলেছেন, “761008505 609 00086 87000768706 199500. 601 006610008 
6899 168008 177 50070011869 99৮01108 02 00706936, 10501500102 0829010709] 
8390017096)0009 15 6096 100 80109816069 1785 0690 100170 6108৮ আা1]] 95810869 
809 00811890159 8,806065 01 91108] 63:089981010, 0 61000£176,” 


॥ রচনাধর্মী পরিক্ষার অসুবিধ। ॥ 

॥ প্রথমতঃ ॥ ইতিহাসের বিপুল পাঠ্যক্রমের সমগ্র অংশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর 
বিষয়গত জ্ঞানও এই রচনাধর্মী পরীক্ষার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। 

॥ দ্বিতীয়ত: ॥ রূচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে এমন কতকগুলি উপাদান 
জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন, বানানের 
শুদ্ধতা, হাতের লেখা, ভাষা-জ্ঞান ইত্যাদি। রচনাধর্মী পরীক্ষার পরীক্ষক কখনো 
এইসব উপাদানগুলিকে অগ্রাহ করতে পারেন না। 

॥ তৃতীয়ত: ॥ রচনাধর্মী পরীক্ষার মৃল্যায়ন একটি চিরকালীন 
সমস্যা | কারণ 4109 98895 15 ৪ 106719509 20087788] 010009 219) 082) 706 

87581990. 1 ৪ 59196 01 আ৪5৪ 20 596 080. 0956" 109 

বদ্যানের স্বনতা - 80915860. 030200196915.” এখানে পরীক্ষক প্রকৃতপক্ষে নিজন্ব 
চিন্তা-চেতনা ও বিচারবোধ দ্বারা পরিচালিত হন। মৃলযায়নেও ব্যক্তিসাপেক্ষতা এত 
বেশী কার্ধকরী যে একজন পরীক্ষক হয়তো! নিজেরই' পরীক্ষিত উত্তর পত্র কিছুদিন 
বাদে পূনর্বার যূলায়ন করতে গিয়ে নিজেই নিজের বিরোধিতা করবেন। 


ইতি-শিক্ষণ-_-১১ 


১৬২ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 


॥ চতুর্থতঃ ॥ এই পরীক্ষা! গ্রহণ ব্যবস্থা এবং এর মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভতয্েই 
বিশেষ সময় সাপেক্ষ । তবুও এই পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক মৃল্যায়ন সম্ভব নয়। 

॥ পঞ্চমতঃ ॥ অল্প কয়েকটি বিষয় অধ্যয়ন করে এবং এর থেকেই প্রশ্ন রচিত 
হলে শিক্ষার্থী ল্প আয়াসে অধিক সাফল্য লাভ করতে পারে। অন্ত্দিকে একটি 
সত্যিকারের জ্ঞানী শিক্ষার্থী এই আকম্মিক স্থুযোগ না পেলে নিজের 
জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে না। 

এসব কারণেই রাধাকুষ্ণণ কমিশন রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কে নিথিধায় বলেছেন, 
"0 088 380:9]]ড 250 01915 0917)80 0070088 ) 16 18 6109191079১ 1058110, 
[98 88100011706 18 5০: €:01695 8150. 11701990. 5 16 18, 61097810799 11780900869, 
0৪ 8901196 18 ৪0101906159 800১ 608:910:9, 006 29115019, 


॥ সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন পরীক্ষা। ॥ : 


|| 9180114105০: (92 (290 | 


এই পরীক্ষায় ছোট ছোট প্রশ্ন করা হবে এবং প্রতি প্রশ্নের স্থনিি্ই উত্তর দিতে 
হুবে। এই পরীক্ষার স্ববিধে হ'ল অল্প সময়ে বিস্তৃত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর 
ভান পরীক্ষা! কর! চলে । বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীতে এই ধরনের পরীক্ষা বিশেষ 
কার্যকরী। 


॥ নৈর্বক্তিক পরীক্ষা ॥ 
॥ 03001201152 1250 | 


প্রতিটি শিক্ষার্থীর সমগ্র মানসিকতার বিভিন্ন দ্বিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হ'ল 
নৈর্বক্তিক পরীক্ষার মৌল উদ্দেশ্ত । এই ধরনের পরীক্ষার সাহাধ্যে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, 
তার অক্ষমত1, তার সাফল্য ভার বিফলতা৷ তার মানসিক প্রবণতা! সবকিছুই স্থস্পষ্টভাবে 
বিচার করা ষায়। 


॥ নৈর্বক্তিক পরীক্ষার নূবিধ। ॥ 

প্রথমতঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্ত প্রীয় সমগ্র অংশ সম্পর্কে শিক্ষার্থী 
কতটা জ্ঞান অর্জন করলে। তা৷ যাচাই করা যায়। 

দ্বিতীয়ত: এই পরীক্ষার মূল্যায়নে ব্যক্তি সাপেক্ষতার কোন স্ছান 
নেই। কেননা এখানে মূল্যায়নের নির্দেশনা হ'ল সুম্পষ্ট এবং স্থনিদদিষ্ট। ফলে 
পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচির কোন ভূমিকা এখানে নেই। 

তৃতীয়তঃ যেহেতু পরীক্ষার্থীর উত্তর এই পরীক্ষায় সুনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
সেইহেত অকারণ সময়ের অপব্যবহারের কোন স্বযোগ এখানে নেই । 

চতুর্থত: এই পরীক্ষা! বিচারহীন বিবেচনাহীন অন্ধ মুখস্থ বিদ্তাকে কর্থনো 
উৎসাহিত করে না। 


ইতিহাসের অভীক্ষা ও মূল্যায়ন ১৬৩ 


এই পরীক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতি প্রো করে শিক্ষার্থীর 
বিভিন্নদ্িক সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায় । এই অনুসন্ধানের 
শিক্ষার্থীর পরবর্তা ক্রমবিকাশে সঠিক নির্দেশন। দেওয়া যায় । 
যঠতঃ প্রকৃত এঁতিহাসিক জ্ঞানকে প্রচ্ছন্প রেখে বাইরের চমতকারীত্ত 
পরীক্ষককে বিভ্রান্ত করার হ্থযোগ এই পরীক্ষায় নেই। এটা 
হতেই পারে ষে একজন শিক্ষার্থীর হয়তো! বিষয়গত জ্ঞান ভাল 
নেই। কিন্ত সে তার হাতের লেখার সৌন্দর্য দিয়ে, ভাষা 
জ্ঞানের উৎকর্ধতা দেখিয়ে, রচনাশৈলীর সাবলীলতা দিয়ে 
ক্ষককে বিভ্রান্ত করে ভাল নম্বর পেয়ে গেল । কিন্ত নের্বক্তিক পরীক্ষানন এমন 
বনার স্থষোগ আদৌ নেই । 


নর্বক্তিক পরীক্ষার অসুবিধা ॥ 


ইতিহাসের মূল্যায়নে নৈর্বক্তিক পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অন্থবিধা হ'ল, শিক্ষার্থার 

তহাসিক চেতনা কতটা বিকশিত হ'ল তা৷ পরিমাপ কর! যায় না। এঁতিহাসিক 

চেতনা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থার তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, 

হানক চেহনাব £ সংগৃহীত তথ্যাবলী, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, বিচার-বিঙ্লেষণ 

০০৬ লব্ধ ফলশ্রুতি বর্ণনা করার ক্ষমতা । অথচ এই দিকটি বাদ 
ল কখনোই ইতিহাসের সর্বাঁঞ্গ হন্দর মূল্যায়ন হতেই পারে না। 


নৈর্বক্তিক পরীক্ষার কয়েকটি নমুনা ॥ 
আমর! আঁগেই বলেছি, বহু রকম নৈর্বক্তিক পরীক্ষা হতে পারে। এখানে আমরা 
কটি নমূন। দিলাম £ 
দম্পুর্ণকরণ পরীক্ষা ॥ 
50180120101), 250 ॥ 
এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তির যাচাই হতে পারে । যেমন : 
নির্দেশ £ শূন্য স্থান পূর্ণ কর :২_ 
(কে) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল__সঙ্গে-__ 
(খ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন একজন ইংরেজ, নাম-__। 
গে) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-__ | 
সঠিক নির্বাচনী অভীক্ষা! ॥ 
1010015 0০001০67250 | 


এই পরীক্ষার ম'ধ্যমে শিক্ষার্থী কতটা বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করেছে তা যাচাই 
না যায়। যেমন £ 


৭ প্রাধান্ত 


১৬৪ ইতিহাসি, শিক্ষণ-পদ্ধতি 


নির্দেশ; নীচের বন্তবাযবির পাশে-কতকগুন্ি উত্তর: দেওয়া আছে। সঠিক 
উত্তরাটিতে টিকৃ চিহু বসাও। 
১। স্থলতান মামুদ্ব ভারত আক্রমণ করেছিলেন । কারণ, 
(ক) আরও এম্চর্য তিনি চেয়েছিলেন | 
(খ) ভারতে মুসলমান সাত্রাজ্য খাপনই ছিল তার লক্ষ্য। 
গে) তিনি হিন্দু রাার্দের শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন । 
২। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে পরিচয়ের আগে হর্যবর্ধন ছিলেন, 
শাক্ত, বৌদ্ধ, জেন, শৈব। 
এই অভীক্ষ! নির্মা সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা :_ 
প্রথমতঃ প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে অন্ততঃ ফ্লারিটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া 
উচিত। নতুবা! শিক্ষার্থীগণ অন্থমান করে উত্তর দিতে প্রণোদিত হবে। আবার 
পাচের বেশী বিকল্প থাকলে তার্দের অকারণে বেশী পড়তে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ বিকল্সগুলি যেন বক্তব্যের সঙ্গে অসংগতি পুর্ণ ব৷ বিজাতীয় 
ন!1 হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ূ 
তৃতীয়তঃ বিকল্পগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হুওযষ! বাঞ্ছনীয়। 
চতুর্থত: সঠিক উত্তরটি যেন স্পষ্ট হয়। সঙ্গে এমন কোন বিকল্প থাকা 
উচিত নয় ধাতে অকারণ সংশয় শত হতে পারে। 


॥ সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক অভীন্ষ। ॥ 
|| 0106 ০ 59152 1250 ॥ 
এই ধরনের অভীক্ষার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা, হ'ল, উচ্চ মেধাসম্পন্ন' যারা 
তাদের এখানে নিজস্ব মেধাশক্তির পরিচয় দেবার কোন অবকাশ 
নেই। তা ছাড়া কোন ভূল উত্তর একবার শিক্ষর্থীর মনের ভেতর গেঁথে গেলে, 
পরবর্তাঁকালে তা দূর কর! খুবই কঠিন। যাই হোক এই ধরনের অভিক্ষার নমূনা : 
নির্দেশ £ নীচেস বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তার পাশে টিক (৮) চিহ্ন, 
ষে গুলি ভুল তার পাশে ক্রশ (১) চিহ্ন বসাও। 
(ক) হিন্দুধর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির বীজ নিহিত ছিল। 
(খ) বৌদ্ধ রাজ্ঞাগণ অহিংসা ধর্ম গ্রচার করেছিলেন । 
(গ) যীঘু বুদ্ধদেবেরও আগে জন্মেছিলেন । 


॥ ঘটনাক্রম অভীক্ষ ॥ 
|| ৯০০061706 ০0৫ 17210151250 || 


এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর সময়-চেতন। যাচাই করার উদ্দেশ্তে বিভিন্ন ঘটনাবঙ্গীকে 
সময়াহুক্রম অনুসারে সান্সাতে বল! হয়। যেমন £ 


ইতিহাসের অভিক্ষা ও খুল্যা়না. ১৬৫ 
নির্দেশ : নীচের প্টনাগুলিকে যার পরে ষেটি ঘটেছিল সেই অনুসারে সাঁজাও। 


(ক) ক্রাপস মিশন । (খ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। (গ) পলাশীর যুদ্ধ। 
(ঘ) জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ($) মর্লে-মিণ্টে৷ সংস্কার । 


॥ সামঞ্জন্য-সাধন অভীক্ষা। ॥ 
॥ 11900101175 0550 | 

এই অভীক্ষায় দুইটি পৃথক স্তন্তে বিষয় ও উত্তকন লিখিত থাকে । ' শিক্ষার্থীদের 
উপযুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সঠিক উত্তরটির সামপ্রস্ত সাধন করতে বল! হয়। যেমন 'ক' 
স্তম্তে কতকগুলি ঘটনা আছে। “খ" স্তগ্ে আছে কয়েকটি নাম। “ক” স্তস্তের 
টনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত “খ' স্তক্ের নামগুলি মেলাও। 


কি" স্যত "্খ' তৃস্ত 

১। পলাশীর যুদ্ধের নায়ক *.. ১। ঝাসীর রাণী 

২। স্বত্ব বিলোপ নীতি ২। মহাত্ম! গান্ধী 

৩। সিপাহী বিদ্রোহের বীর রমণী ৩। রবার্ট ক্লাইভ 

৪| অসহযোগ আন্দোলন ৪। লর্ড কর্নওয়ালিস 
॥ ইতিহাসে অজিত জ্ঞানের অভীক্ষা ॥ 


॥ /৯01)1617721)6 11250 11) 1715001 ॥ 

সাম্প্রতিককালে বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচন! সর্বত্রই সমভাবে 
স্বতীব্র | রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কে তো কথাই নেই। অথচ ইতিহাস এষন একটি 
বিষয় যেখানে বক্তব্যকে পরিস্ফট করার প্রয়োজনে অংশতঃ রচনাশ্রয়ী হওয়া ছাড়া 
গত্যন্তর নেই। ফলে একদিকে রচনাধর্মী পরীক্ষার বিরুদ্ধে আপোষহীন 
মনোভাব, অন্যদিকে ইতিহাস নামক বিষয়টির নিজস্ব প্ররোজন- এই 
বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন একান্তই জরুরী । 

এই জকরী প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সম্প্রতি ইতিহাসে অজিত জ্ঞানের 
পরীক্ষা! বা 80716561776 ?98£ এর গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ধরনের 
অভীক্ষাকে অধিকতর কার্ধকরী করে তোলার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে । 

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অভীক্ষাকে সত্যি সত্যিই কার্ধকরী করে তুলতে হলে 
আমাদের কয়েকটি দিকে সতর্ক থাকতে হবে। 

৷ প্রথমতঠ ॥ এই অভীক্ষায়় প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচিত হবে যেন তা শিক্ষা- 
দানের যে লক্ষ্য স্থিরীরূত তারসঙ্গে সংহতি রক্ষা করে। 

॥ দ্বিতীক্বতঃ ॥ প্রশ্নপত্র যেন সমগ্র বিষয়-বস্ত সম্পর্কে শিক্ষার্থী কতটা 
জবান অর্জন করলো! তা পরিমাপের সহায়ক হয় । 

। ভৃতীয্মতঃ ॥ প্রশ্নপত্র রচনার পদ্ধতি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক । 


১৬৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রয়োজন বলতে বুঝায় শিক্ষার উদ্দেস্ট ও বিষন্ব-বত্ত সম্পকীত জানের পরীক্ষা! । 
প্রশ্নপত্র রচনাধর্মী হতে পারে আবার নৈর্বক্তিকও হতে পারে। তবে উভয় পদ্গ' 
সশ্মিলন হওয়াই বাঞ্চনীয় । 

॥ চতুর্থতঃ ॥ প্রশ্নপত্রের ভাষা হবে সহজ, সাবলীল এবং স্্যর্থহীর 
শিক্ষার্থীদের বুঝার পক্ষে যেন কোন অন্থবিধ। না হয় এমনভাবে প্রশ্ন রচিত হবে। 

॥ পর্চমতঃ ॥ প্রশ্নপত্রের উল্লিখিত সমস্যা যেন শিক্ষার্থীর 
আম্মত্তাধীন হয্স। অন্যাবশ্তক জটিল সমস্যার সম্মুখীন করে শিক্ষার্থাদ্দের অক 
বিভ্রাস্ত কর! একাস্তই যুক্তিহীন। 

॥ ষ্ঠতঃ ॥ বিভিন্ন প্রশ্নের মান নির্ধারণও যেন স্থুবিবেচন। প্রসৃত 
যেমন প্রতি প্রশ্নের যান নির্ধারণকালে ষে তিনটি দিকে আমাদের লক্ষ্য সি 
তাহ*লঃ 

(ক) বিষয় বস্ত সম্পর্কে জ্ঞান_এ কারণে মোট নম্বরের ৬০% শতাংশ দে 
ধষেতে পারে 

(খ) অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ--এ কারণে ২০% নির্ধারিত হইতে পারে। 

(গ) বুদ্ছিবৃর্তর বিকাশ এবং আচরণগত পরিবর্তন_এ কারণে নির্ধারি 
অবশিষ্ট ২০%। 

॥ সগতমতঃ ॥ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হ৷ 
কিংবা! নির্ধারিত সময় অনুপাতে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে। 

॥ অষ্টমতঃ॥ প্রশ্রপত্রে উপযুক্ত সংখ্যক বিকল্প প্রশ্নের সংস্থান রাখ! 
হবে। নৈবক্তিক প্রশ্নে বিকল্প নাও থাকতে পারে। কিন্তু রচনাধ্মী পরীষ্গ 
বিকল্প প্রশ্ন থাক একান্তই জরুরী । 


॥ নবমতঃ ॥ এই অভীক্ষার সঠিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্মপত্র-রচস্বিতা প্র! 
পত্রের এটি উত্তর সংকেত ও রচনা করবেন এবং কেমন উত্তর হলে কে 
যূল্যায়ন হবে তারও একটি নির্দেশ নাম! দ্বেবেন। 


ইভ্ভি্হাস্ন শ্পিক্ষঞ »্পছক্রুভ্ভি 


দ্বিতীয় যন পর্ব 
বিষয়-বস্ত 
[00খণগতাখন] 


॥ বিষয় বন্ধ ॥ 


পশ্চিমবঙ্গের মাধামিক বিদ্যালয়ে ইত়িহাদের যে 
নতুন পাঠক্রম নির্দেশিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচন। 
এই পধায়ে আর সম্ভব নয় কেবলমাত্র বইথানি বিপুল 
আয়তনেব হয়ে যাবার “আশংকার* কথ চিন্তা করেই'। 
তবুও বিষয়-বন্ত সম্পকত কিছু আলোচনা গুধু 
প্রাসঙ্গিক-ই নয়, অপরিহাযও, বিশেষ করে যে দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে নতুন পাঠক্রম বচিত হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী 
ভাগিদেই। 
তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ের 
উপর আলোচনা! এইসঙ্গে সম্ত্রিবেশিত হ'ল। এই 
অধ্যায়গুলি নিবাচনে ছুটি দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
তা হ'ল নতুন পাঠাক্রমের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের সা্প্রতিক গবেষণার ফলশ্রুতি। 
আলোচনাগুল পাঠ করলেই লক্ষ্য দুটি স্পষ্ট হবে 
আশ করা যায়। 
যেহেতু বিষয়বন্ত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব 
হ'ল না, সে কারণে শিক্ষক বৃন্দের কাছে অনুরোধ, , 
তার যেন নির্দেন পক্ষে নীচে উল্লিখিত বইগুলি 
হাতের কাছে পাবার চেষ্টা করেন 
(ক) তিন থণ্ডে বঙ্গ দেশের সমগ্র ইতিহাস 
- ডঃ রমেশ চন্দ্র মভুণ দার 
(খ। ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত ডঃ কে. এম. 
মুন্সী সম্পান্ধত ভারতের ইতিহাসের 
বিভিন্ন খণ্ডগুলি। 
(গ) গেঙ্গুইন সিরিজে দুইথণ্ডে 4 চ750075 ০৫ 
[20019 ৬০]. ] 0৩5 20201197589 এবং ৮০1, 11 
৮5 51৩19] 97681, 





॥ সিন্ধু সভ্যতা ॥ 

॥ ভূমিকা ॥ ১৯২২ সালের পূর্ব পর্যস্ত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে 
'আমাদের কোন স্থনিরদিষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু এ সনের এঁতিহাসিক প্রত্বতাত্বিক 
গবেষণালৰ আবিষ্কার হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে 
আমাদের সমস্ত অন্মানকে এক বিপন্ন-বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে । জানা গেল, 
সিন্ধুনদের অববাহিকায় খুষ্টপূর্ব ৩০০* বৎসরেরও আগে এক স্বমহান সভ্যতার গোড়া- 
পত্তন হয়েছিল এবং এই স্ত্র ধরে ”[318 ০৪০ ০০ 18 018,100 60 606 10000 
0 109108 ৪ 01010967 01111880100 51006 আঃ)) 90009: 135091009 10506 85৫ 
/980019.% 


॥ নগর পরিকল্পন। ॥ 

সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রধানতঃ মহেক্সোদড়ো ও হরপ্লায় এই সভ্যতার বিকাশ 
হয়েছিল। 

মহেঞ্জোদডোর নগর পরিকল্পনায় সেই প্রাচীন যুগে, এমন নৈপুণ্যের পরিচয় 
পাওয়া! গিয়েছে যা আজও বিশ্মিও করে। এক ইংরেজ লেখক স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারই 
করেছেন যে 4 ₹181608 8&% 18190300870 48018 701708811 80707100990 ০ 
0108 06 807209 0:988106-085 01101106600 10 ]1871088)0176.% 

নগরটি ছিল উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত । নগরের রাস্তাগুলি 
সৌজা, প্রস্থে ৯ ফুট থেকে ৩৩ ফুট পর্যস্ত বিস্তৃত, দৈর্দে কোন কোন ক্ষেত্রে আধ 
যাইল। রাস্তার উভয় পার্খে বাডী-ঘরগুলি স্থবিন্যস্ত। পয়ঃপ্রণালীর বিজ্ঞান সম্মত 
ব্যবস্থা । এখনো ধ্বংসাবশেষ দেখে বুঝ যায়, কোন্গুলি শিল্প-বাণিজ্যকেন্্র, কোন্গুলি 
শিল্পী-কারিগরদের বাসস্থান আর কোন্গুলিই বা ধনীদের অট্টালিকা। ধ্বংসাবশেষ 
থেকে 59 £915678] 1700:985100 18 (00080 01 8 097000075610 10007:69018 9000।)22্ 
8৪ 10 02969” 

মহেঞোদড়োর স্কবাপত্য কলা হ'ল খুবই সাধারণ, সরল, এবং বাস্তব প্রয়োজ্জন- 
ভিত্তিক। স্বমের সভ্যতার মত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির এখানে নেই আবার মিশর সভাতার 
মত বিশালাকার পিরামিডও এখানে গড়ে ওঠে নি। “09 8100 15 059 [708 
81195 ৪৪ 60 0089 1169 201001076510]9 জা] 102001008 7861092 11)% 
₹9ঠ090. 07 &1618610,% 

হরপ্লা নগরটি ছিল মহেঞ্জোদড়োর তুলনায় বড। তবে মহেঞ্জোদড়োতে যেমন 
বহু সংখ্যক কৃপের ব্যবস্থা ছিল, হরপ্লায় তা ছিল না। এ ছাড়া উভয়ের মধ্যে 
বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য খুব একটা নেই। হুরঞ্পা নগরের সবাধিক উল্লেখযোগ্য হ'ল 
১৬৯৮ ১৩৫' পরিমিত বিশালাকার শঙ্যাগারটি | আরেকটি উল্লেখ্য হ'ল, ছুই সারিতে 
চৌদ্দটি পরপর সাজানো! শ্রমিকদের বাসগৃহ। 


১৭০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


উভয় নগরই ছিল ইটের তৈরী। ইটগুলিও ছিল স্থনিমিত। উভয় নগরে 
ভবনগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বথ] ঃ বাসগৃহ, বৃহদাকার অট্টালিকা $ 
ন্বানাগার। ৰ 

বাসগৃহের আকারে তারতম্য ছিল। তবে প্রত্যেক বাসগৃহে ছিল শয়ূনকক্ষ, রদ; 
কক্ষ, আ্ানাগার এবং কৃপ। প্রত্যেক গৃহের নর্দমার সঙ্গে রাস্তার বড় নর্মমার সংযোঃ 
ছিল। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, “[[৩-০9৫, ০09: ৪৪ 6106 08810 198607৩ 0 
090989 70180710610 109 10008 51155 5৪ ৪0, 38051000. সিন্ধু সভ্যতার নগা 
পরিকল্পনার সর্বাধিক বিম্ময়কর অবদান হ'ল, স্থবিন্তস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা । এতিহাদিৰ 
মন্তব্য করেছেন, “7158 918001%63  07511089 5586900 19 & 31)1009 10800 01 
6008 10008 ৬1167 01511186700) 6009 1189 01 10301) 1088 1009 596 1096 
1000.10 %৮ 069৮ 0165 01 0109 ৪81070 টস ? 

ংসাবশেষে ষে সব বিশালাকার অট্টালিকা পাওয়া গিয়েছে, এতকাল পর্যন্ত 

ধারণ! ছিল এগুলি সম্ভবতঃ দেবমন্দির ছিল। বর্তমানে মনে করা হচ্ছেঃ এগুলি 
ছিল জন সমাবেশ ক্ষেত্র অথব। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পুরোহিত শ্রেণী সম্মানিত ব্যক্তিদের 
বালস্বান। 

ন্নানাগারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মহেঞ্জোদডোর ন্সানাগারটি । ““[ুঘ৫ 
37990 3850 10191) 1088 10800. 68090, 60 1১99 08৮ 01 & 886 1)501:0708901)1৫ 
9808101)81110)97)0 15 9 11007091770 19011 010 ঠ, 50519 10100 দব00]0. 00 01:99.1 00 
৪ 20096:) 8888109. 17068] সমগ্র সানাগারটির আয়তন ছিল ১৮" € ১০৮] 
কেবলমাত্র ন্রানাগারটির পরিমান হ'ল ৩৯'* ২৩ গভীরতা ৮'| ল্ানাগারটির 
প্রবেশ পথ ছিল ছয়টি। এই ন্নানাগারটি ছিল ঠাণ্ডা জলের । এরই দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণে ছিল উষ্ণ জলের আরেকটি স্ানাগার। | 

যাই হোক, স্থবিন্তন্ত নগর পরিকল্পনা, পানীয় জলের নিখু'ত ব্যবস্থাপনা, পয়ঃ 
প্রণালীর উন্নত ব্যবস্থা, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, নগরের শাস্তি রক্ষায় রক্ষীবাহিনীর 
নিয়োগ - সব মিলিয়ে সিন্ধু সভাতা এক অতি আধুনিক পৌর জীবনের পরিচা 
ৰহুন করছে। 


॥ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন । 


নিঃসন্দেহে সিন্ধু সভ্যতা হ'ল নগর কেন্দ্রিক। তাছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষার মধা 
দিয়ে জান! গিয়েছে, মহেঞ্জোদড়োতে চার শ্রেণীর মাহষের বলবা ছিল। যথা: 
প্রোটো অকস্ট্রানিভ, (০6০-58861084 ), মেডিটেরিয়ান (78319780987 )। 
মঙ্গোলিড, ( 148০8০1০16. ) এবং এযাল্পিনিভ, (4191919 )। এই যে বহু জাতির 
সম্মেলন হয়েছিল মহেঞ্জোদড়োতে তার কারণ হ'ল স্থল ও জল পথে সহজ যোগাযো? 
ব্যবস্থা ৷ 


সিন্ধু সভাতা৷ ১৭১ 


লোকের! কবষিকাজ জানতো । উৎপন্ন দ্রব্য ছিল ঘব, গম, ধান, নানা ধরনের; 
ফল। তারা মাছ-মাংস খেত, ছুধ পান করতো! । তাই পশু পালনের প্রচলন ছিল। 
গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, মহিষ, হাতি, শুকর ও উট। সম্ভবতঃ ঘোড়ার' 
ব্যবহারও তার। জানতো । 

তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জান! যায় না। তবে তারা দেহের 
উপরের এবং নীচের অংশের জন্য পৃথক পথক পোষাক পরিধান করতো | চুলের 
প্রসাধনে নারী ও পুরুষ উভয়েই যথেষ্ট সজাগ ছিল। পুরুষদের মধ্ো দাড়ি রাখার' 
প্রচলন ছিল। তার! মেয়ে-পুরুষ উভয়েই মোনা, রূপা, তামার তৈরী নান! রকমের 
অলংকার ব্যবহার করতো! । তার বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যও যে ব্যবহার করতে। এমন 
নজিরও পাওয়া গিয়েছে । নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যেও তাদের পরিচ্ছন্ন রচিবোধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহসঙ্জার জন্ম আধুনিক আসবাব-পত্রেরও প্রচলন ছিল। 
মার্বেল, বল ও পাশ! ছিল তাদের প্রিয় খেলা । তাছাড়া! শিকার ও ষাঁড়ের লডাই 
ছিল জনপ্রিয় প্রমোদানুষ্ঠান। শিশুদের নানা রকম খেলনার ধ্বংসাবশেষ ও পাওয়া 
গিয়েছে। গরুর গাড়ীই ছিল প্রধান যানবাহন । ৭ 

ওজন ও পরিমাপের জন্য সম্ভবতঃ কিউবিক প্রথার প্রচলন ছিল। 'আবার এমন. 
সব স্কেল পাওয়] গিয়েছে যা! থেকে মনে হয় তারা ফুটের পরিমাপও জানতো । 

তাদের ব্যবহৃত নান! ওষুধ পন্ত্রের মধ্যে ছিল শিলাজিৎ নামে একজাতীয় তরল 
পদার্থ, যা পেটে? অস্থগ্তা, বহুযূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যখহাত হয়। তা ছাড় মাছের 
কাটা, হরিণের শিং নিমগাছের ভাল ইত্যাদির ব্যধহারও ছিল। 

তাদের ব্যবহৃত অস্ত্শান্ের মধ্যে ছিল তীর-ধন্ুক, ছোর! তরবারী, কুঠার 
ইত্য।দি। এগুলো তাম। ব! ব্রোগ্ধের নিমিত ছিল। 

মহেঞ্জোদড়োর সঙ্গে বহিদেশের যোগাযোগও ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত, 
কাশ্মীর, মহীশূর, নীলগিরি পর্বতমালা] প্রতৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যেমন তার্দের 
ধোগাষোগ ছিল, তেমনি বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল স্থমের, মিশর, ক্রীটের সঙ্গেও । 
বিভিন্ন ধরনের নৌকো ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকেও এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। 

ধ্বংসাবশেষ থেকে মহেঞ্জোদড়োর জনসংখ্যাকে আমরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে 
পারি। যথা: শিক্ষিত শ্রেণী, যোছ্ধ! শ্রেণী, বাবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণী এবং সাধারণ 
শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে পুরোহিত, চিকিৎঘক ও ভবিষৎ বক্তাদের 
বোঝাত। যার! দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো তারাই ছিল যোদ্ধা! শ্রেণী ।. 
স্ব্ণকার কুস্তকার প্রভৃতি ছিল শিল্পী শ্রেণীভুক্ত । আর রুষক মৎসজীবা, ভৃত্য-_ এর! 
ছিল চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত । 


॥ শিল্পকল। ॥ 
সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকল। শুধুমাত্র শিল্পন্থষ্টির তাগিদেই গড়ে ওঠে নি। ব্যবহারিক, 


১৭২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রয়োজনেই শিল্পস্ট্ি' হয়েছে । তবুও এই সভ্যতার শিল্প নিদর্শন পাওয়! বায় বিভিন্ন 
যৃতিতে, শীলমোহর বা অন্যান্ত জিনিসে । ৃ 

খনন কার্ধের ফলে প্রাপ্ত মৃতির মধো সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নৃত্যরতা এক নারীর 
সৃতি। যুতিটি সম্পর্কে একজন এঁতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, “ণু':0980, ঢ709 " 
10009551070)96109 11) 96১19 61)৮0 0109 ৪১016 990119007:38+ 0107৪ 900::6১ আ1)101) 18 
৭9886 1 0109 71909, %36015131909৪ 0709 "১ 009 6535 800 1086015175958 01 18 
1009860:9.১' 

শীলমোহরে খোঁদিত নানা জন্ত জানোয়ারের চিত্র, ঘা তাদের অপূর্ব শিল্পচাডুষের 
প্রমাণ দেয়। হরপ্লায় প্রাপ্ত দুটি যতি ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাবকে 
বিশেষভাবে আলোডভিত করেছে। বলা হয়েছে [0 6136 0010100 01 80015906 ৪ 
:)0103১ 10৮ 009 ৪100711019১ 810১1981106 100500108 60 0010087:3 100, 11118 
208869701909 78৪ 01:0019990 00611 6109 898 559 01 [709118হ.+ 

এ সময়ের মানুষেরা যে বয়ন শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছে । মৃৎশিল্পেও ছিল তারা বিশেষ উন্নত। সিম্ধুনদের পলিমাটীর সঙ্গে বালি 
মিশিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে তারা মাটির জিনিস তৈয়ারী করতো। শীলমোহর নির্মাণেও 
তর যথেষ্ট দক্ষতার পারচয় দিয়েছে । নানা আকারের শীল সাধারণতঃ: নরম মাটি, 
হাতির দত ইত্যাঁদদ দিয়ে তৈরী হ'ত। কিন্তু ঠিক কি কাজে এই শীলমোহরগুলি 
ব্যবহৃত হ'ত তা এখানও নিশ্চিত কবে বলা যায় না। 
4 ধর্জ॥ 

ংসাবশেষে এই সমক্ষকার ধর্মীয় জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। এটা সত্যিই বিম্ময়কর, বিশেষ করে ভারতীয় পটভূমিকায় যেখানে 
যুগ থেকে যুগান্তরে ধর্মের প্রাধান্য অবিসম্বার্দিতভাবে প্রতিষ্ঠিত । তবে সিন্ধু সভ্যতার 
ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করার উৎসই হ'ল বিভিন্ন শীলমোহর মৃতি ইত্যাদি । 

প্রথমতঃ বিভিন্ন উপকরণে যে নারী মৃতির বাহুল্য দেখা ষায় তা থেকে মনে হয় 
'তার। মাতৃকা দেবীর পূজ| করতো! । তিন মুখ-ওয়াঁল! যে মৃতি পাওয়া গিয়েছে তাকে 
শিব মনে করা মক্তি সম্মত। কেননা! শিব ত্রিযৃতি, শিব পশ্ুপতি এবং শিব 
মহাযোগী। এই নামগুলির সঙ্গে এ মুতিটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ ছাড। 
যোনি ও লিঙ্গ পুজার প্রচলনও ছিল। বিভিন্ন পশ্কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করাও 
হ'ত। আবার গাছপালা, জল আগুনও পুজিত হ'ত। পূজানুষ্ঠানে যজ্ঞও করা হ'ত। 
॥ মৃতদেহের সৎকার ॥ 

মহেঞ্জোদড়োতে সাধারণতঃ তিনভাবে মৃতদেহের সৎকার করা হ'ত। কখনো 
স্ৃতদেহ চিরতরে সমাহিত করা হ'ত। কখনো মৃতদেহ বনে-জঙ্গলে ফেলে রাখা হ'ত 
জন্ত-জানোয়ারের ভক্ষণের জন্য, তারপর অবশিষ্টাংশ সমাহিত করা হ'ত। আবার 
কখনে। মৃতদেহ অস্থাক্ীভাবে রাস্তার বা গৃহকোণে সমাধিস্থ করা হত। 


সিন্ধু সভ্যতা ১৭৩ 


॥ সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ॥ 


পগ্ডিতর্দের মতে সিন্ধু সভ্যতার অক্ষর হ'ল চিত্রলিপি। এই চিত্র লিপির' 
বৈশিষ্ট্য হ'ল, এগুলি খুব স্পষ্ট ও সোজা এবং প্রতীক চিহ্ের বাহুল্য । 
সাধারণভাবে ডান থেকে বা দিকে লেখা হন্ত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই 
ভাষার পাঠোদ্ধার এখনে সম্ভব হয় নি। তবে রাও বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন, 
অন্যান্ত দেশের এই ভাষার সাদৃশ্য থাকলেও 4009 [000৪ ৪016 08%8107)93 
77099000676] 00. 10010, 9011.” যাই হোক পণ্ডিতের! এখানে বহুভাবে চেষ্টা 
করে যাচ্ছেন, এই ভাষার মর্ম কথা উদ্ধার করতে । ত' হলে হয়তো এই' সভ্যতা 
সম্পর্কে আরও অনেক অজ্ঞাত দিগন্ত উন্মোচিত হ'ত। 
॥ সভ্যতার প্রাচীনত্ব ॥ 

স্বকীয় শ্বাতত্রা থাকা সত্বেও সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ কোন আকম্মিক ঘটন! নয়, 
বং সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাধোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। সিন্ধু 
সভ্যতায় কোন লৌহের ব্যবহার ছিল না। এর থেকেই অনুমান করা যায়, এই 
সভ্যত৷ খু পূর্ব দুই হাজার বৎসরেরও পূর্বের । কারণ এ সময়ের আগে মধ্য প্রাচ্যেও 
লৌহের প্রচলন হয় নি। হুমের ও মেসোপটেমিয়! সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার ষথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে। 

খননকার্ষের ছারা মহেঞ্জোদডোর অট্রালিকার সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে । এই' 
স্তরগুলিকে আমরা প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী এই তিন যুগে ভাগ করে নিতে পারি । 
এই যুগভাগ অন্থসারে, প্রাচীনতম অধ্যায়টি জলের নীচে ফলে আমাদের অনুসন্ধান 
সামর্থের বাইরে । ষে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বল৷ হয় হরপ্প1 সভ্যতা |. 
নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পঙ্ডিতেরা অনুমান করেন হরপঞ্স সভ্যতার সময়- 
কাল হ'ল খুষ্ট পূর্ব ২৮০০-_২৫০০ এর মধ্যে। এর থেকেই মনে হয় এই সভ্যতার: 
প্রাচীনতম অধ্যায় খুষ্ট পূর্ব "৫০* বৎসর পূবেকার। 


॥ সি্ধু সভ্যতার অঃ] ॥ 

এই মভ্যতায় ঘটেছিল নান! জাতির সমন্বয় । ফলে এই সভ্যতার শ্রষ্ট৷ কার?' 
এ নিয়েও রয়েছে মতদ্বৈধত1| কেউ বলেন দ্রাবিড়, কারো মতে ব্রাহু কিংবা স্থমেরীয় 
অথবা আর্ধর! হলেন এই সভ্যতার ধারক ও বাহক । 

অধিকাঁংশেরই মত ত্রাবিড়দের পক্ষে । কিন্তু দ্রাবিড়দের মৃতদেহ সৎকার করার 
প্রথার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতায় মৃতদেহ সৎকার করার প্রথার কোন সঙ্গতি নেই ।, 
তাছাড়া দক্ষিণ ভারতে খননকার্ষের দ্রাবিড় ভাতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার 
সঙ্গে সিষ্কু সভ্যতার কোন মিল নেই । 

ব্রাহুগণ, দ্রাবিড় ভাষায় কথ! বললেও, আসলে তাদের উৎস হ'ল তুরম্ক-ইরাণদেশীয়,। 
তাছাড়া তায়াই যে সিন্ধু সভ্যতার শরষ্টা এর স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণও নেই। 


১৭৪ ইতিছাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


জন্‌ মার্শাল অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের কোন সম্পর্ককে মেনে নিতেই চান 
নি। কারণ তার মতে আর্ধর! ভারতে এসেছে সিন্ধু সভ্যতার বহু পরে। তিনি আরও 
বলেছেন, আর্ধরা সিন্ধু সভ্যতা থেকে শিবপুজা গ্রহণ করেছে এবং সিন্ধু সভ্যতার যুগে 
ঘোড়ার অনুপস্থিতি এবং মৃতি পুজার প্রচলন মার্শীলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উল্লেখযোগ্য 
কারণ। কিন্তু ভঃ ম্যাকে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন থেকেই দেখিয়েছেন ঘে তখন ঘোড়। 
পরিচিত ছিল না। আর মৃতিপূজ। সম্পর্কে ডঃ ম্যাকে বলেছেন যে খক্‌ বেদে যে 
মৃতিপূজা বিরোধী ধর্মের কথ! বল! হয়েছে তা সিন্ধু সভ্যতার আদিম পর্যায়েও থাকতে 
পারে। পরবর্তীকালে বহু জাতির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তারা যৃতি পৃজ! গ্রহণ করে। 
ঠিক যেমন করে সিন্ধু সভ্যতার মাতৃক1 দেবী ঝকৃ বেদে অদিতি ও পৃথী নাম নিয়েছে। 

যাই হোক এ প্রসঙ্গে যেমন কোন স্থনির্দিষ্ শিদ্ধাস্ত নেবার মত তথ্য পাওয়া যাঁয় 
নি, তেমনি খকু বেদের যুগের আধদেরও সিন্ধু সভ্যতার অর্টা হিসেবে অস্বীকার করাব 
পক্ষেও কোন ভ্োরালো যুক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে “6 ০০1০, 2006 06 0017608 60 
8901108 610৩ 81001.9191010 01 0006 100109 58119 00109 6০ 6109 450, ০0: 
81০ 00110 08761090190 1509, 16 1906888008 609. ৪5060981801 608 47590 


800 1000-815 80, 001001:95, 


॥ সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব 

প্রা চারশ" মাইল ব্যবধানে অবস্থিত মহেঞ্চোদডো! ও হুরপ্লা নগর ছুটি ঘে একই 
সভ্যতার অংশীদার সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এবং এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত 
হয় যে সিন্ধু সভ্যতা ৪৪ 779181957 1008| 1001 19810081 1001 00006090 60 %2 
886:15690 819, পরবর্তীকালে আরও, নানান জায়গায় খননকার্ষের ফলে দেখা 
গিয়েছে ষে সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশ, কাথিয়াড়ের অধিকাংশ অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তের উপত্যকা অঞ্চল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুভে সিদ্ধু সভ্যতা 
বিস্তৃত ছিল। 

কিন্তু এমন স্ববিস্তুত ও স্থসমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল কেমন করে। অন্রমান 
করা হয়, ক্রমণঃ সিন্ধু অঞ্চলের আবহাওয়া শুষ হয়ে যাওয়ায় এ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে 
ধায়। মহেগ্জোদড়োতে বন্যার আশংকা যে জনশৃন্যতার অন্যতম কারণ সে বিষয়েও 
সন্দেহ নেই। তাছাড়া দে সময় ছিল না কোন স্তদৃঢ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, যার ফলে 
শান্তিপ্রিয় মানুষের! বহিরাক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারে নি। 

সিন্ধু সভ্যতা আবিকারের ফলে ভারতের ইতিহাস যে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে 
আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন তা প্রমাণিত হয়েছে। আর পুরাণে বলা হয়েছে, 
মহাভারতের যুদ্ধেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সমাপ্তি। আর সিন্ধু সভ্যতা যেহেতু 
শ্রই যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনা সেই হেতু খুষ্টপূর্ব ৩*** বছর থেকে ১৪০৯ পর্যস্ত ভারতীয় 
ইতিহামের ধারাবাহিকতা অক্ষুপ্ন ছিল। 


সিন্ধু সভ্যতা ১৭৫ 


এমা হে ছল তার ও পির পরবর্তাকালের 
ূ তীয় মুদ্রায় এ সভ্যতার শীলমোহরের প্রভাব সুস্পষ্ট, সুম্পষ্ট সিন্ধু সভ্যতার ওজন ও 
পরিমাপ ব্যবস্থার প্রভাব পরবর্তীকালে। এমন কি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পশুপতি শিবের 
মু্তি সভ্যতার পরবর্তীকালেও বেঁচে রইলো, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মৃতিতেও রয়েছে সিন্ধু 
সভ্যতার যোগাসনে শিব মৃতির প্রভাব। ্তরাং স্থযোগ কোথায় ষে সিন্ধু সভ্যতার 
পরবত্ত্ণকালে ভারতের ইতিহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এমন সংশয় 
প্রকাশ করার? 


।আধ্য সভ্যতার প্রভাব 

আগমন ও বিস্তৃতি-_আর্ধ সভ্যতার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার উৎম 
প্রধানতঃ ছুটি--প্রত্বতাত্বক অন্থসন্ধান ও বৈদিক ও পরবর্তীকালের সাহিত্য । এবং 
এই ছুই উৎস থেকেই অনুমান করা যায় যে খু্পূর্ব ১৫০* নাগাদ ধখন ভারতে সিন্ধু 
সভ্যতার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ 
করে আর্ধগণ। প্রথমে তারা পাঞ্জাব অঞ্চলেই' বসতি স্থাপন করেছিল। এখন পর্যস্ত 
এরা মূলতঃ ছিল পশুপালক | তারপর তারা ক্রমশঃ কষিকাজের সঙ্গে অভ্যন্ত হয় এবং 
ছোট ছোট গ্রাম স্বাপন করে বসবাস আরম্ভ করে। এই সময় থেকেই খকৃবেদের ক্রমঃ- 
বিকাশ আরম্ভ হয়। 

খকৃবেদে উল্লিখিত বিভিন্ত নদ-নদীর নাম থেকে আমরা এই সময়কার আর্ধদের 
ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। মনে হয় তখন পর্যস্ত তার! দিলীর পূর্বে আর 
অগ্রপর হয় নি। পরব্তা বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা 
থেকে আর্দের অধিকতর সম্প্রসারণের পরিচয় পাওয়া ষায়। কেননা এ দুই মহাকাব্যে 
দুইটি সাগর ও হিমালয় ও বিদ্ধ পর্বতের উল্লেখ আছে। তাই বল! হয় ঘে এই সময় 
তার] সমগ্র গাঙেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। 

জলবায়ুর দিক থেকে এই' অঞ্চল তখন ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী আর্দ্র । 
ধার ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ । তাই প্রথম কয়েক শ' বৎসর আর্ধদের বিস্তার ছিল 
তুলনামূলকভাবে শ্পথ । কেনন। তখন পর্যস্ত তার! পাখর, ব্রোগ্ত ও তামার তৈরী 
অন্ব-শস্ত্রের সাহাধ্যেই জঙ্গল পরিষ্কার করতো । লোহার ব্যবহার আরও পরবতাকালের 
ঘটনা । সম্প্রতি হন্ডিনাপুবের খনন কার্ষের ফলে মনে কর। হয় তার। লোহার ব্যবহার 
মারস্ত করে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ নাগাদ । এবং লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অগ্রগতি 
দ্ধততর হু'ল। শুধু তাই নয়। লোহার ব্যবহার কায়িক শ্রমকেও বহুলাংশে লাঘব 
করলো। ফলে তার! অতিরিক্ত সময় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় বায় করার 
স্বযোগ পেল। ফলে ব্রাঙ্ণ ও উপনিষর্দের রচনাও শুরু হ'ল এই সময় থেকে। 

খকবেদে আমর] নান! গোষ্ঠীর নাম পাই। এইপব গোঠীর মধ্যে কলহ লেগেই 
ধাকতো। তাছাড়া ক্রমশঃ ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রলর হতে গিয়ে তাদের প্রাতিহত 


১৭৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


করতে হয়েছিল অনার্ধদের, ঘাদ্দের আর্ধশণ দাস বলে অভিহিত করেছে। এই 
অনার্ধগণ কালক্রমে আর্ধদের ক্রীতর্দাসে পরিণত হয় এবং তাদের কৃষ্তবর্ণের জন্ত 
আর্ধগণ তাদের নিক্শ্রেণীর বলে মনে করতো৷। তাছাড়। উভয়ের মধ্যে ছিল ভাষাগত 
ও জীবন ধারণের পদ্ধতিগত পার্ণক্য। একদিক থেকে এতিহাসিক রমিল। থাপারের 
মতে, 4006 90101708 01609 4158109 ৪৪ 1508910৪680, 812009 0109 178780080 
90160191380 0900. 191: 10079 8805800980. 01762 6086 01 908 45809 আ]1)0 9: 
8৪ 90 079-01080- বউ 07:6109100, 10018 1080 60 79-63061:16008 6198 :03:09688 ০0 
৪%০015108 9080, 90160799 17000 88171870810. 00008080 958091008,% 


॥ অর্থ নৈতিক জীব্নের বিকাশ ॥ 

আর্ধর! মূলতঃ পশুপালক হিসাবেই ভারতে এনেছিল এবং দীর্ঘকাল পশুপালনই 
ছিল তাদের প্রধান জীবিকা । তখন গরুই' ছিল পরিমাপের মানদণ্ড এবং এ সময়ই 
গরু ঈশ্বরিক মহিমায় প্রতিষিত হয়। অন্যান্ত পশুর মধ্যে ঘোড়ার বিশেষ মূল্য ছিল। 
কারণ দ্রুতগতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনে তখন ঘোড়। ছিল অপরিহার্ষ। 
কিন্তু স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রেও এল এক 
পরিবঙন | লোহার ব্যবহার যেমন জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজকে অধিকতর সহজ 
করে দিল, তেমনি কৃষিকাজকেও উৎসাহিত করলো! । অবশ্য এ সব কাজে আগ্তনের 
সাহায্যও উল্লেখযোগ্য । তবে আর্যগণ কাঠ পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে সংগ্রহ করতেই 
অধিক উৎসাহী ছিল। তার কারণও সহজেই অন্রমেয়। প্রথমে কষিষোগ্য জমি 
ছিল সমগ্র গোঠীর যৌথ সম্পত্তি। তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসাতে 
জমি হ'ল পরিবারের সম্পত্তি এবং এভাবেই উদ্ভব হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তির । আবার 
কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন জীবিকার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এল। যেমন সমাজে 
ছুতারদের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল। কারণ যানবাহনের উপযোগী রথ নির্মাণ ছাড়া 
লাঙ্গল তৈরীর জন্য তার। অপরিহার্য হয়ে উঠলেো।। তাছাড়া কাঠের সহজ লভ্যতার 
সুযোগে ছুতারের জীবিকা ক্রমশঃ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে! | অন্যান্ত জীবিকাগুলি 
হ'ল, কর্মক'র, কুম্তকার, চর্মকার ও তত্তবায়। 

অন্তদ্দিকে কষিকাজের ক্রমিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরম হ'ল ব্যবসা-বাণিজ্য । 
জলপথই ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক। তাই নদীর তীরে গড়ে উঠলো 
নতুন নতুন বসতি। যে সব জমিদার কৃষিকাজের জন্য অন্ত লোক নিয়োগ করতে 
পারতে! তারাই এখন হ'ল প্রধান ব্যবসাদার। এভাবে জমিদার শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত 
হ'ল ব্যবসাক্সী সম্প্রদায় । 
॥ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ॥ 


নানা পৌরাণিক কাহিনী থেকে আমরা আর্ধদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রম- 
বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারি। প্রথমে আর্য গোষঠীগুলি ছিল পিতৃতান্বিক এবং 


সিন্ধু সভ্যতা ১৭৭ 


গোঠীর প্রধান ছিলেন গোষ্ঠীপতি। কিন্তু পরে যখন নিরাপতার প্রশ্ন এল, তখন 
থেকে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান যে তাকেই গোঠী প্রধান হিসেবে নির্বাচিত কর] হ'ত 
এবং তিনিই ক্রমশঃ রাজকীয় মর্যাদা ও স্থযোগ-ম্্বিধা ভোগ করতে লাগলেন। 
অবশ্য তার সম্প্রসারণশীল ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবার জন্য ছিল সভা ও লমিতি 
নামে ছুটি সংস্থা। সভা সম্ভবতঃ ছিল গোষ্ঠীর বয়স্কদের নিয়ে গঠিত আর সমিতি 
ছিল গোঠীর সবাইকে নিয়ে গঠিত। যে সমস্ত গোঠীর কোন অধিপতি 
কতো না, স্খোনে এই ছুটি সংস্থাই সব কিছু পরিচালনার ভার গ্রহণ 
রতো। 
এই সময় প্ররুতপক্ষে রাজা ছিলেন একজন সমর বিশারদ নেতা এবং তার 
গ্যতার পরিমাপও হস্ত সমর নৈপুণ্যের সাহায্যে। তিনি মানুষের কাছ থেকে 
টা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন, কিন্ত কোন নিয়মিত কর সংগ্রহ ব্যবস্থা ছিল না। 
মির উপর তার কোন দ্বাবী ছিল না। কেবল সফল সমর-অভিযানের লভ্যাংশের 
কাংশের উপর তার অধিকার ছিল। প্রথমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজার কোন তৃমিক! 
লনা। কিন্তু রাজ ঈশ্বরেরই' প্রেরিত প্রতিনিধি এমন মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার 
ন্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। রাঁজপদও ক্রমশঃ পুরুষাহ্গক্রমিক হ'ল এবং তার 
তত্ব ক্রমশঃ অগ্রতিহত হয়ে উঠতে লাগলো! । 
এই পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই প্রশাসনিক পরিবতন এল। 
খন সমগ্র রাজ্যকে জন, বিশ ও গ্রাম_এই তিন অংশে বিভক্ত কর! হ'ল । পরিবারকে 
বল! হ'ল কুল এবং এর প্রধানকে কুলপা ! রাজকার্ষে সহায়তা করার জন্য গঠিত হু'ল 
স্বদের নিয়ে এক মন্ত্রণা সভা । 'রাঙ্গার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ছু'জন কর্মচারী 
পুরোহিত ও সেনানী। এভাবে ধীরে ধীরে একটি সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো 
গঠিত হতে লাগলো £ 


। সমাজ-_জাতিভেব প্রথা ॥ 


আর্ষগণ যখন প্রথম ভারতে এল তখন তার্দের সামাজিক শ্রেণী ছিল ত্রিধা ৰিভক্ত | 
যথাঃ যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী ও আধারণ মানুষ । তখন পর্যন্ত 
ছাতিভেদ প্রথা! ছিল না। বিভিন্ন জীবিকা ছিল ন! পুরুষাঙ্ক্রমিক, কিংবা বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নিষেধ 
ছিল না । আসলে এই শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
দংগঠন গড়ে তোল! । 

কিন্তু তাদের ভেতর জাতিগত সচেতনতা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে ভারতে আসার 
ফলে অনার্ধদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে । কারণ ভয়ে কিংব! নিজন্ব শ্বাতন্ত্য রক্ষার 
তাগিদে আর্ধরা ছিল অনার্ধদের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর | এই স্পর্শকাতর! 
থেকেই জাতিভে? প্রথার উদ্ভব। 


ইতি-শিক্ষণ -১২ 


১৭৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বস্ততঃ পক্ষে আমরা এ সময় ষে চার বর্ণের উল্লেখ দেখি তা ব্রাহ্মণদেরই তৈরী। 
উদ্দেশ্ত হুল, বিভিন্ন বর্ণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পরিচয় দান। তাই প্রথম জি, 
ব্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত-_ এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনায় কোন বাধা 
ছিল না। অবশ্ঠ আর্যরা যখন পশুপালন ছেড়ে কৃষি কাঁজকেই জীবিক! হিসেবে গ্রহ! 
অভ্যন্ত হয়ে গেলো! তখন এই খামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের প্রয়োজন আরও তীব্র ভাব 
অনুভূত হ'ল। কেনন৷ এতদ্দিন যার! কধক তারাই ব্যবসায়ী হয়ে যৌথ দাঁষিৰ 
পালন করতো । কিন্তু এখন কুষি ও ব্যবস। উভয়েরই ক্রমিক জন্প্রলারণের ফনে 
কষি ও ব্যবস! উভয়ের দায়িত্বও পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন হ'ল। তাঃ 
আর্ধ সমাজের বৈশ্য যারা এতকাল কেবল কৃষিকাজ নিয়েই থাকতো! তারা এবাৰ 
পরিবতিত পরিস্থিতি” ত ব্যবসায়ীর ভূমিকা গ্রহণ করলো । আর শৃদ্র, যারা অনার 
এবং আর্যদের ক্রীতর্দাস ছিল, এখারে কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। 

এই যে সামাজিক পরিবর্তন এর সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ব্রাহ্মণেরাং 
ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো । তাই তারা যে বর্ণ শ্রেষ্ঠ এই মর্যাদাৰে 
রক্ষা করার জন্য তারা ধর্ধের সাহায্য নিয়ে ঘোষণা! করলেন, পৃথিবীতে সাধাব! 
মান্ষের মঙ্গলামঙ্গল সাধনের সামর্থ কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমিত। ফে 
সম্ভবত: তার্দেই অতি আগ্রহে জাতিভেদ প্রথা] ক্রমশঃ জন্মগত ব্যবস্থা হয় 
দাড়ালে| | 


॥ সামাজিক ব্যবস্থাপন। ॥ 


সমাজের ভিত্তি হ'ল পরিবার! কতকগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হ'ত গ্রাম । এ 
সময় যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহ জনপ্রিয় ছিল না, ত 
সঙ্গী নির্বাচনে পান্র-পাত্রীর স্বাধীনতা ছিল। পণ প্রথাও ছিল। সাধারণভাবে 
নারীর স্বাধীনতা স্বীরুতি ছিল। কিন্তু গ্রীক দেবীগণ যেমন প্রভৃত ক্ষমতার অধিগর 
ভারতীয় আর্ধদের দেবীগণ তা নয়। বিধবাদের আত্মশোধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিি 
নিষেধ মেনে চলতে হ'ত । অবশ্ঠ বিধবা বিবাহের নজীরও দুর্লভ নয়। 

বাসগৃহ সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী হ'্ত। পরবর্তীকালে মাঁটা দিয়ে দেওয়া? 
নির্মাণ ব)।পকভাবে প্রচলিত হয়। প্রধান খাছ্য দ্রব্য ছিল দৃধ, ঘি, শাকসব্জী, ফল: 
মূল ইত্যাদি। উৎসব-অনুষ্ঠানে মাংস ভক্ষণ ও স্থরাপান অনুমোদ্দিত ছিল । পোঁবার 
পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ। তবে অলংকার ব্যবহার ছিল খুবই জনপ্রিয় । অবকা* 
যাপনে নাচ-গাঁন, জুয়া খেলা, রথ প্রতিযোগিতা! প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল। 


॥ সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ 


বিন পর্যস্ত আর্দের কোন হস্তাক্ষর ছিল না| ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বা্ব নাগাদ প্রঃ 
তারা এ কৌশল আয়ত্ত করে এমন নজীর পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে তাই শিক্ষা 


সিন্ধু সভ্যতা ১৭৯ 


ছিল মূলত: মৌথিক। ব্রক্ষচর্যাশ্রম ব্যবস্থার হ্ুত্রপাত এ সময়েই। শিক্ষা ছিল 
সমাজের উচ্চ বর্ণের জন্য । এবং বেদ প্রধানতঃ ব্রাঙ্গণগণই অধ্যয়ন করতো । 


॥ ধমীয় জীবন ॥ 


পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু ছিল নিয়ন্ত্রণ ও উপলব্ধির বাইরে তাই ছিল আর্চদের 
পরম ভীতির কারণ এবং তাই দেবত্বে উত্তীর্ণ। তাই তাদের দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, স্্য, 
যম প্রভৃতি । আর্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। 
এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল দেবতাদের আশীর্বাদ অর্জন। এই প্রসঙ্গে এতিহামিক 
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অনুষ্ঠানের ঘলে ব্রাক্ষণদের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল। কারণ লোকে বিশ্বাস 
করতো, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মাধ্যমেই দেবতা! অদৃশ্ঠভাবে মর্তে অবতীর্ণ হতেন। 
বেডে গেল রাজাদের প্রয়োজনও। কারণ এইসব ব্যয় বহুল অনুষ্ঠান উদধাপন করা 
সাজাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ত্ববে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, যাগধজ্ঞের প্রয়োঞ্নেই 
মে সময়কার মান্রযের গণিত শান্ব সম্পকাত জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হ'ল, এবং পশুধলীর 
প্রয়োজনে শারীর বিদ্যা! নিয়েও চর্চা আরম্ভ হ'ল। 

আর্ষগণ মৃতদেহ প্রথম দিকে কবর দ্িত। কিন্তু শেষের দিকে দাহ করার প্রথা 
প্রচলিত হ'ল। অব্য দাহ করার ব্যবস্থা যতই স্বাস্থ্য-সম্মত হোক না কেন, এর 
কলে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হলেন এতিহাসিকেরা । কেনন। চীন বা মিশর দেশের কবর 
দেওয়ার ব্যবস্থ। থাকলে সেই সময়কার মৃতদেহ আজ এঁতিহাসিকের সম্মুখে অনেক 
মজান। তথ্যের দ্বার উন্মোচন করে দ্িত। আর্গণ জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস করতো । 
এ বিশ্বাস থেকেই এল কর্মফলবাদ। আর এই কর্মফলবাদ দিয়ে নান! তাত্বিক ও 
দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণেব পরিণতি হ'ল আরণ্যক ও উপনিষদ । 


॥ আধ সভ্যতার মূল্যায়ন ॥ 

ভারতের ইতিহাসে স্থদূর অতীতের এক গৌরবোজ্জ্ল অধ্যায় হিসেবে আর্ সভ্যত| 
পরিচিত। কিন্তু এ সময়কার ইতিহাস রচনা যেমন অনিশ্চরতা তেমনি অপুণতার 
মন্তাবন! পূর্ণ । কিন্ত ভারতের সামাজিক ও ধ্মীয় সংগঠনে আধ সভ্যতার অবদান 
অবিস্মরণীয়। আর্ধরাই ভারন্ছের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে । আর্সরা আমাদের কেবল 
মংস্কৃত ভাষা বা জাতিভেদ প্রথা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব। দীর্শনিক চিন্তাধারাই 
আমাদের দিয়ে যায় নি, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে পূর্ণ ভারতের বহু অঞ্চল পরিষ্কার করে তারা 
তাকে কষিযোগ্য করে তুলেছে। 


১৮৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


ক্রমশঃ লংস্কৃত ভাষা শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর ভাষায় রূপাস্তরিত হ*ল। ফলে 
আরম্ভ হ'ল ভারতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান রচনা, উচ্চ ও নীচু শ্রেণীর 
মধ্যে ভেদাভেদ । 

আর্দের জাতিভেদ প্রথা আজ ছুই হাজার বছর পরেও ভারতে সমান সক্রিয় ! 
এই প্রথার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো । এমন 
কি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরঙ্ত 
হয়েছিল আর্ধ সভ্যতাকে ভিত্তি করেই। অস্বীকার করার উপায় নেই, “179 
08591007006776 01 [77018 88 19 10007 10, ৪691005 17010 0119 177709608 ০01 6109 
001001106 01 6109 45808 8100. 8109 0016079 6119 107008106” অবশ্য এরসঙ্গে আরও 
অনেক ঘটনার ঘ্বনঘট] ' এবং সংঘাত মিচ ছিল। এবং ছিল বলেই ইতিহাস যেন 
এক বহত৷ নদী । 


॥ অশোক ও ভার ক্ধর্স” ॥ 
॥ ভূমিকা ॥ 


দেশে-বিদেশে বু এঁতিহানিকের বিপুল বন্দনায় বন্দিত ভারতের ইতিহাসের 
সমাট অশোক | এই' বন্দনা বহু ক্ষেত্রে অশোককে প্রায় দেবত্বে উত্তীর্ণ করেছে। 
ফলে এই পৃথিবীরই একজন 10১90950109 198০৮ হিসেবে অশোকের মৃত্যুগয়ী 
কীতি কাহিনীর যথাষথ মূল্যায়ন বারংবার বিস্সিত হয়েছে। এমনি একটি উপেক্ষিত 
দিক হ'ল রাষ্ীনীতির প্রবক্তা হিসেবে অশোকের কৃতিত্ব নিৰপণ। 


॥ অশোকের মতবাদ ॥ 


আজকের ভারতবর্ষের অশোক ষে মর্যাদার আসনে স্বপ্রতিষ্ঠিত তার পেছনে 
মাছে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে তার অভিনব মতবাদ্র | এই মতবাদই হ'ল 
উার ধনম্ম। প্রাকৃত শব্দ ধিম্ম' এসেছে সংস্কত “ধর্ম শব্ধ থেকে । শব্দটির অর্থ হ'ল 
([57%90881 7 বা বিশ্বজনীন নীতি, আর একটু ব্যাপক করে বললে সামাজিক 
ধর্মীয় নির্দেশনামা। অবশ্য অশোক শব্দটিকে ব্যবহার করেন আরও বুহৎ অর্থে । 

এতাবৎকাল অশোক সম্পর্কে আলোচনার উৎস ছিল ছুটি সিংহলের বৌদ্ধ 
ধর্ম সম্পকাঁয় রচনাবলী ও অশোকের বিভিন্ন শিলালিপি । ফলে অশোককে একজন 
গৌড় বৌদ্ধ ধর্মীয় বলেই চিত্রিত কর! হয়েছে । কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তীকালে তার 
নাটকীয় ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এই মতকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে। কিন্তু 
অশোক নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন এবং একজন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বীতেও যে ব্ূপাস্তরিত হয়েছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। “39৮ 079 
13000071817) 01119 869 ৮88৪ 100 1009791ড & £9116100৭ 10911917 16 আ8%৪ 11 
80016100 & 90019] 20. 10691190608] 10050198100 86 08005 19919) 15010900117 
10805 5809068 0£ ৪00196স্.” এবং এমন পারিপাশ্বিকতায় একজন সত্যিকারের 
বাষ্রনেতা এই আন্দোলনের প্রব্বাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। 
অশোকের যথার্থ যুল্যায়নের স্বার্থে এই পটভূমিকাটি আমাদের স্মবণে রাখতে হবে। 

অশোকের শিলালিপিগুলিকে ছুইভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। কিছু 
সংখ্যক শিলালিপি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজ হিসেবে বৌদ্ধ মঠের প্রতি নির্দেশনামা 
এইসব ক্ষেত্রে অশোকের কণম্বর যেন কিঞ্কিত অসহিষ্ণু এবং অন্ধ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর | 
কিন্ত তীর অন্ত শিলালিপি ছিল পর্বত গাত্রে কিংবা সম্ভাব্য জন-সমাগমের স্থান সমূহে 
স্থস্তের গান্রে উৎকীর্ণ। এই শিলালিপিগুলি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে প্রচারিত। এবং 
এগুলো থেকেই 'ধম্ম” সম্পর্কে অশোকের মনোভাব পরিষ্কার জান যায়। 


১৮২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ মতবাদের মুল কথা ॥ 


'ধন্ম” বলতে অশোক সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাম থেকে কিছু সৎকর্ম সম্পাদদনকে 
বোঝান নি। বরং ভিনি বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ববোধকেই বুঝাতে চেয়েছেন। 
অতীতে এঁতিহাসিকের৷ অশোকের থম্ম'কে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে একাকার করে দিয়ে 
সিদ্ধান্ত. করেছিলেন যে আশোকের ধন্মের” লক্ষ্যই ছিল বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্্রীয় ধর্মে 
পরিণত কর!।। কিন্ত এমন সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়! চলে না । কারণ 
“10008100008 জা99 91090 ৪6 10011017075 00 80 86616009 0( 20107. 10. আ10201. 
80018] 7950010811)111855 0706 10810951001 04 0109 7097900. 60%8108 80061)6 
88 09010010060 01 £€:998 2:61952009, 16 তা9৪ ৪ 0198 107 0109 2:900£01602 
01 0129 0.1£0165 01 0090 800] 10 & 10009019610 901716 10 0109 50011619801 
৪0019.” | 


॥ মতবাদের বিবর্তন ৷ 


কিন্ত অশোকের এমন মতাদর্শ গ্রহণের পটভূমিকা কি? অবশ্যই তিনি মনে মনে 
এমন একটি আদর্শকেই লালন পালন কবেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও বড কথ' 
সম-সামধ্বিক সমস্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অশোক স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তাৰ 
ধন্ম” নামক মতাদর্শ সেই সমন্তার একমাত্র সমাধান । সাধারণ ভাবে মৌধগণ ছিলেন 
প্রচলিত ধর্মের বিরোধী । কিন্তু তাই বলে তারা কখনে। ব্রান্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধাচর 
করেন নি। তা হলেও বিভিন্ন ধর্ম সে সময়কার সমাজ ব্যবস্থায় নান! সংঘাত স্থি 
করছিল। ত' ছাডাও ছিল নানাবিধ সমস্তা । যেমন স্মাজে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি, শহরাঞ্চলে ধনিক সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত ক্ষমতা, সম্পূর্ণ 'কেন্দ্রী; 
শাসন-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সাআজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি--সব মিলিয়ে এক জটিল 
পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়েছিল তখন। তাই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল এমন এক দৃষ্টিভঈ' 
যা এইসব পরস্পর বিরোধিতার মধ্যেও এক শ্ুসহত রূপদান করতে পারে 
বিরোধের মধ্যেও এঁক্যের বোধ জাগ্রত করতে পারে । আর মৌর্ধযুগের ভারতবর্ষের ঘ 
ছিল সংগঠন সেখানে একমাত্র রাজাই পারেন এই সংহতি সাধনের পথ প্রদর্শক হিসেনে 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে । অশোকের কৃতিত্ব এই যে তিনি তার সময়ের সমস্যার 
গভীরে অবগাহন করতে পেরেছিলেন, সমস্যার স্ব্ূপ উদঘাটন করতে পেরেছিলেন 
এবং সেই সমস্যার সমাধান হিনেবে একটি অভিনব মতবাদের প্রবস্তারূপে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেরেছিলেন। 


॥ অশোকের এন্মের' কর্মপন্থা ॥ 


ধশ্মের নীতি সমূহ বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক নয়, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার ক্ষেত্রেই 
সমভাবে প্রযোজ্য । এমন কি ধন্ম বলতে কতকগুলি অন্ধ অন্থশাসনের বন্ধনকে ও 


সিন্ধু সভ্যতা ৃ ১৮৩ 


বুঝায় না। এখানে সাধারণভাবে কতকগুলি নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলির 
উদেশ্ঠ হ'ল মাহ্ষের আচরণগত পরিবর্তন সাধন । 

যে মূল নীতিগুলির উপর অশোক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার মধো 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হ'ল সহনশীলতা । অশোকের মতে সহনশীলতা ছু'রকমের-_ 
প্রথমে পারস্পরিক সহনশীলতা, তারপর বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে সহনশীলতা | 
আদর্শগত মতান্ধতাকে দূর করে এক্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনেই অশোক এই 
সহনশীলতার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অবশ্য এ কথ] নিশ্চয়ই বলা 
খেতে পারে যে সহনশীলতাবোধ তখনই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাগ্রত হয়. যখন স্বাধীন ভাবে 
মতামত প্রকাশ করা যায় এবং মতদৈধতাঁকে মেনে নেবার মত মানসিক ওদার্যও অর্জন 
কর! যায়। রাধার [10 800:938 0100010098 10007115 98607958068 [109 
(095088153 69091009৮ তনুও অশোক এ পথই গ্রহণ করেছিলেন। তাতে এই 
মন্দেহ প্রকাশ করার স্থযোগ থেকে যায় যে তিনি সম্ভবতঃ মেই সময়ের জনসাধারণের 

অশহিষ্ণণ মনোভাব সম্পর্কে আতংক গ্রস্ত ছিলেন এবং তাই তিনি কোন উৎসবকে কেন্দ্র 

কবে জনসমাগম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ এ ধরনের সম্দবেশেই বিখেষের বাজ 
অ*কুরিত হয়। 

অশোকের ধন্মের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নীতি হ'ল অহিংসা। অশোক অহিংসা 
বলতে বুঝাতেন যুদ্ধ বজন এবং পশুহত্যা নিবারণ। আবার তিনি এমন অনিবার্ধ 
পরিস্থিতিকে মেনেও নিস্ছেন যখন হিংসার পথ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। 
ভাই তিনি নিজে যেমন হিংসার পথ পবিত্যাগ করেছিলেন তেমনি আশা প্রকাশ 
করেছেন যে তার উত্তরস্রীগণ যেন তারই পথ অন্তসরণ করে চলে এবং নিরুপায় হয়ে 
অগ্্রধারণ করতে হলে সে ক্ষেত্রেও তারা যেন যতটা মতট]| সম্ভব দয়! ৪ দাক্ষিণ্য 
প্রকাশে কার্পণ্য না করে। 

অশোকের ধম্মের আরেকটি দিক হ'ল জনসাধারণের মঙ্গলসাধন। আজকের 
জনকল্যাঁণকামী রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলতে য1 বুঝায় অশোক তার ধন্মের মাধ্যমে 
সেগুলিই সম্পন্ন করেছেন। রাম্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, . কপ খনন, সরাইখানা স্থাপন 
প্রভৃতি কার্যাবলী অশোকের জনকল্যাণ কামিতার বহিঃপ্রকাশ 

অশোক তার ধন্ম সম্পকীত নীতি গুলোকে কার্ষকরী করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর 
কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন । এইসব কর্মচারীদের দায়িবই ছিল, জনসাধারণকে 
ধন্মের 'বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোল।। প্ররুতপক্ষে কালক্রমে 
এইসব কর্মচাঁবীগণই ধন্মের মূল প্রবক্তায় পরিণত হয়। ফলে এক সময় দেখা গেল, 
ধশ্মের প্রসার ঘটাতে গিয়ে তারাই এক নতুন শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায়ে রূপাস্তরিত 
হ'ল, যাদের প্রভাব জনজীবনে বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল । এ ভাবেই একদা মূল 
যে মহান নীতিব উপর ভিতি করে প্রবতিত হয়েছিল ধন্ম, তা ক্রমশ: বিনষ্ট 
হয়েছিল । 


১৮৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


॥ অশোকের ধন্মের ফলশ্রুতি ॥ , 

এট| খুবই দুঃখজনক যে সুগভীর একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা থাকা সত্বেও অশোকের 
ধন্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার জন্ত অশোকের অতি আগ্রহও একটি 
কারণ হতে পারে। কিংব| রাজত্বের শেষভাগে তিনি তাঁর ধন্ম নিয়ে এমন আবিষ্ট হযে 
গিয়েছিলেন যে সেটাই তার দুর্বলতাঁকে প্রকট করে তৃলেছিল। তাছাডা অশোক 
ভেবেছিলেন যে তার ধর্শই সমসাময়িক সকল-সমস্তাবলীর প্রতিবিধানতার যুক্তিহীনহা। 
ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কারণ সামাজিক বিভেদ ও সংঘাত যেমন ছিল তেমন: 
থেকেই গেল । তাই [0 ৪ 89089 10179007008 8৪3 600 8009 ৪ ৪0]06100 
1)908%088 8,19 010019229 185 ৪৮ 609 10088 01 6106 ৪596820.. তথাপি সকল 
বার্থতার মধ্যেও অশোকের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি অবস্থা যথাযথ অনুধাবন কবে 
একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী হয়েছিলেন এবং সেই বাবস্থাবলীকে ক্ধপাদিত 
করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন । 

কেউ কেউ অশোককে এই বলে অভিযুক্ত করেছেন যে তার ধন্মই মোর্য সাম্রাজোর 
পতনকে তরান্বিত করেছিল, তাঁর অনুস্থত নীতি ব্রাঙ্মণদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। 
কিন্ত রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দিক থেকে তিনি বৌদ্ধধর্মীবলম্বীও ছিলেন না, আবার ত্রাক্গণা 
ধর্মের বিরোধীও ছিলেন না। এর প্রমাণ বহুক্ষেত্রে বহুভাবেই পাওয়া যায়। তার 
বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হ'ল, তাঁর অহিংস নীতির ফলে মৌর্য সৈন্যবাহিনী 
হীনবীর্য হয়ে পডেছিল। কিন্তু তার ন্মহিংস নীতি বাক্বববোধ বজিত ছিল না, কিংবা 
সৈম্তবাহিনীকে অক্ষম করে ফেলার মত কোন নীতিও তিনি গ্রহণ করেন নি। 

স্থতরাং অশোকের ধশ্মের উপর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সকল দায়িত্বভার আরোপ 
না করে মামাদের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রন্োজন। এই দিক থেকে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ন হুল মৌ অর্থনীতির উধর ক্রমবর্ধমান চাপ। বিশাল সৈন্যবাহিশী 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার, কর্মচারীদের বেতনদান, নতুন নতুন স্বানে বসতিস্থাপন প্রভৃতি 
কাঁবণে রাজকোষের উপর অত্যধিক চাপ গষ্টি হয়েছিল। মৌর্ধযুগের শেষভাগে 
মুদ্রায় রৌপ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হাস পেয়েছিল । এটা মোর্য অথশীতির ক্রমাব- 
নতিরই পরিচায়ক । মৌর্স অর্থনীতি যদিও ছিল মূলতঃ কষি নির্ভর তথাপি এর 
ব্যতিক্রমও ছিল। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিশ্লিত হয়েছিল 
তেমনি কেবলমাত্র কৃষি থেকে সংগৃহীত রাজশ্বও সাআজ্য পরিচালনার পক্ষে ষথে 
ছিল ন|। 

আসলে “0 10000119] ৪0:5096070 29288 চত০ 9989061919-- 9 আ]11- 
0100001890 80:001711869/100 800. 0129 00136109] 1058165 ০01 6119 8710)180$8. 
মৌর্য শাসন ব্যবস্থা যতই স্থগঠিত হোক ন! কেন এ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল 
ব্যর্থতার সভাবনা ৷ সম্রাটকে কেন্ত্র করে সমগ্র প্রশানিক কাঠামো সংগঠিত হওয়ার 
ফলে সম্রাটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রশাসনিক আন্গত্যেরও পরিবর্তন হ'ত 


সিন্ধু সম্যতা ১৮৫ 


কর্মচারী নিয়োগ প্রথ| উচ্চ পদাধিকারীন্দের অভিরুচি ছারা পরিচালিত। ফলে এই 
নিয়োগ ব্যবস্থা কখনো! শ্রেণী স্বার্থ বা জাতিগত স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারে নি। 
তাই প্রশাসনের সঙ্গে জন সমর্থন বা জনমত্কে যুদ্ত করার কোন স্থযোগই ছিল না। 
বরং সাআাজ্যের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ষে গুপ্তচর বাহিনী নিযুক্ত ছিল তারা 
সাম্রাজ্াকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে ক্রমান্বয়ে নানাভাবে শক্তিহীন করে 
ভুলছিল। | 

আর রাজনৈতিক আন্গত্য--সে তো অনেক গভীর বিষয় বলা হয়েছে, “09 
15060: 01 00116108] 1055105 10)01798 80000656168 98881361818 105%165 6০ 0109 
00509, 0159 86869 1091706 &, 90100906 10101) 1৪ 0দ92 2100 89059 (1780 01 1178 
8100 6119 00592010186. প্রাসীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক রা্গুলির পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে রাষ্ট বিষয়ক চিস্তাধারাও অবসান ঘটে। পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক প্রথা! ক্রমশঃ 
প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং আনুগত্য বোধণ্রাষ্ট্রেরে পরিবর্তে জাতি বা গোষ্ীকেন্দ্িক 
হয়ে য়ায় । ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ক্রমশ: দুর্বল হতে থাকে, যেমন হয়েছিল মৌর্য 
সাআাজোর ক্ষেত্রেও । 


॥ ভারতে মুসলমান আগমণের ফলাফল £ 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ॥ 


॥ ভূমিকা ॥ যুগে যুগে ভারতে বন্ধ বিদেশী এসেছে, কখনো! কখনো বন্ধুর বেশে, 
কখনো আক্রমণকারীর ভূমিকায় আবার কখনো শোষকের ছদ্মবেশে । কিন্তু কোন্‌ 
'্মসচেতন মুহূর্তে যেন বৃহৎ ভারত-আত্মায় তাদের স্থায়ী আসন সুনিদিষ্ট হয়ে গিষেছে। 
গাচীন ভারতে গ্রীক, শক, হণ প্রভৃতি জাতির ভূমিকার কখা আমরা জানি। যদিও 
তাদের প্রথমদিকে ম্রেচ্ছ বলে মনে কর হ'ত তথাপি যেহেতু তারা গৌঁড৷ হিন্দু "ধান 
অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে নি, সে কারণে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ভারতীয় 
'্ন-জীবনের সঙ্গে মিলে যাওয়া তার্দের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাছাডা তার। 
নিজেদের সঙ্গে বিশেষ কোন ধর্মমত বা ধর্ম প্রচারক নিষে আসে নি। ফলে হিন্বপর্ষের 
প্রবৃক্তাদের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাতের কোন কারণ ঘটে শি। 

কিন্ত মুসলমানদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে 'মবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেল। 
তাঁরা এদেশে এল ইসলাম ধর্ম এবং একটি পৃথক জীবনযাত্রা! পদ্ধতি নিয়ে । এর আগে 
অন্যান্য আক্রমণকারীর সঙ্গে সহাবস্থানের স্থযোগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনেক পরিবর্তন 
এসেছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক হ'লনা। তবে 
পরিবর্তনের গতিপথকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় নি। ঘেমন মুপলমানগণ ধীরে ধাঁরে 
ভারতীয় খাদ্য ও পোঁধাকে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। আবার মুসলমান সমাজ-চিন্তা 
ভারতীয় জীবনধাত্রার অঙ্গীতৃত হুচ্ছিল। 


১৮৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


একদিক থেকে মোঙ্গলগণ এই পারস্পরিক বোঝাঁপড়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল। 
কারণ তাদের বারংবার ভারত আক্রমণের ফলে আফগানিস্থান ও পশ্চিম এশিয়া 
বিপুল সংখ্যায় বিদেশী এদেশে আসে নি। তাই ভারতে ইললামকে বেঁচে থাকার জন্য 
মূলতঃ ধর্মান্তরিতদের উপরই নির্ভর করতে হ'ত। আবার ভারতীয়গণ ধর্মাস্তরিত 
হলেও তার্দের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তুন হ'ল না। ফলে তৈরী হতে লাগলো 
ক্রমশঃ পারস্পরিক বোঝাপড়ার নে্ত্রটি। 
কিন্তু দেশের শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল অন্যরকম। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ধর্মীয়. প্রধানদের নির্দেশান্ুসারে, কখনো! কখনো রাঙ্তনৈতিক কারণে এই 
সম্প্রদায় সর্বদাই সাধারণ মান্গষের কাছ থেকে নিঙ্গেদের বিচ্ছিন্ন এবং দূরবর্তাঁ রাখতে 
চাইতো । “709 081] 60 1108117শ 1058165,0£ 81000 1058165 00019 ৪]780৪ 
199 0960. 108 00200990116 61080 1:61151008 809. 1119 ৪8000100908 00017 109 
9স010190. 1790 00058101913. 


॥ রাজনৈতিক ক্ষেত্র । 


রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে হিন্দুধর্মের প্রবস্তাদের ওদাসীন্ত সহজেই বুঝা খায়। 
সমাঞজ-জীবনের সংঘবদ্ধতা বঙ্গায় রাখতেই ছিল তার্দের আগ্রহ। তাছাড়া রাজনৈতিক 
সংগঠনের দিক থেকে স্থলতানী যুগের ব্যবস্থাপন] হিন্দুদের ব্যবস্থাপনার তুলনায় খুব 
একটা নতুন কিছু ছিল না। তাই বলে স্থলতানী ব্যবস্থাপনা যে অন্ধভাবে ইসলাম- 
অন্ম'রী ছিল তাও নয়। যেমন রাছপদ সম্পর্কে দৈব বিশ্বান ইসলাম-নির্দেশনান্নগ 
নয়। কিন্তু যেহেতু এ বিশ্বাদ ভারতে প্রচলিত ছিল তার! নিঞ্জেদের স্ববিধার কারণে 
এটা মেনে নিয়েছিল। তবে এসব পরিবর্তনের জন্য ইসলাম ধর্মের প্রবক্তাদের 
অনুমোদন নিতে হু'ত। প্রবক্তাগণও এসব ক্ষেত্রে অনুমোদন দিতেন। শুধু শর্ 
ছিল, স্ুলতানগণ এদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নেবেন। ফলে 
হিন্দুদের মত তাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ঘনপিমদ্ধ হল যে রাজ! দেশের নিরাপত্তার জন্য 
অপরিহার্য, তার অক্ুপস্থিতির অর্থই বিশৃঙ্খল! | স্থলতানগণও পরিবর্তে উলেমাদের 
সম্মান করতেন, মসজিদ তৈরী করে দিতেন, আবার কখনে! বিধ্মীর্দের উপর অত্যাচার 
করে তাদের ধর্মান্ুরাগের পরিচয় দিতেন। 

অবশ্য সব স্থলতানই যে এমন ব্যবস্থা মেনে নিতেন তা নয়। এর ব্যতিক্রমও 
নিশ্চয়ই আছে আর ব্যতিক্রম হলেই উলেমারা আরও সতর্ক হতেন “91999 16 ০010 
1099 10990. 11701001101 10 & 0০091067001 10010-081195928 60 81707 80 17069108] 
01886738010 700013015.” স্বলতানগণ তাদের রাজ সভায় যে জাাক জমক ও বিলাঁস- 
বহুলতার ব্যবস্থা করতেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্টট ছিল, শাসক ও শালিতের মধ্যে দৃরত্ব 
স্পষ্ট করে দেখানো । 

উল্লেমাগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করতেন সেই ব্যাখ্যা মত কোরাণের নির্দেশান্থসারে 


সিন্ধু সভ্যতা ১৮৭ 


মলতানকে চলতে হ'ত। তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন কাজী বা বিচারক । 
পাধারণতঃ রাজধানী ও মুসলমান প্রধান শহরাঁঞ্চলে ইস্লামীয় আইন প্রযুক্ত হ'ত। 
হন্দু এলাকাতে হিন্দু আইনই কার্যকারী হ'ত। এই ছিমৃখী পদ্ধতি থাকার ফলে নানান 
'অন্্বিধে দেখা দিত। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, প্রয়োজনমত যে কোন আইনই 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধু লক্ষ্যণীয় হ'ল, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা 
যেন বিদ্বিত না হয়| 

আইনতঃ স্থলতান ছিলেন খলিফার প্রতিনিধি। কিন্তু কাধতঃ তিনি ছিলেন 
স্বাধীন। অবশ্য তার উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপিত ছিল। যেমন তার, 
কর্মপন্থার পেছনে ইসলামের সমর্থন। কিন্তু যষ্ঠদ্শ শতাবীতে আকবর যে এইসব 
বিধিনিষেধকে অগ্রাহ করতে পেরেছিলেন এতে প্রমাণ হয় যে ততধিনে রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসন ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। যাই হোক, নিজের কতৃত্বকে প্রশ্নাতীৎ 
রাখতে স্থুলতানকে উলেমা, অভিজাতবর্গ এবং সেনাপতিদের সবদাই সন্তুষ্ট করতে হণ্ত। 

সাধারণ প্রশাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন উজীর বা প্রধানমন্ত্রী। ইনি রাঁজন্ব সংগ্রহ 
ও আয়-ব্যয়ের হিসেব তদারক করতেন। অন্যান্ত ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সাধারণভাবে 
৪লতানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করতে।। অপর দুইজন গুকত্বপূ্ 
কর্মচারী হলেন সামরিক বিভাগীয় প্রধান ও বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী 
প্রধান। ্ 

প্রাদেশিক শাসকদের মত! ছুটি অবস্থার উপর নির্ভর করতে।--এক, রাজধানী 
থেকে নৈকট্য, ছুই, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি । তাছাডা স্থলতানের 
সঙ্গে শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরও নির্ভর করতো।। গ্রার্দেশিক শামনের 
সবনিয় সংগঠনটি হ'ল পরগণা । পরগণার জন্য ছিল পৃথক একদল কর্মচারী । 

মোট কথ হ'ল, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর দিক থেকে হিন্দু ব্যবস্থার সঙ্গে মুগলমান 
বাবস্থার খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কেবলমাত্র রাজকর্মচারীদের পদখীর পবিনর্তন হয়ে 
সেখানে পারসিক নাম গৃহীত হয়েছিল এবং এই পরিবর্তনও ছিল খুবই স্বাভাবিক। 


॥ সামাজিক ক্ষেত্র ॥ 


তুর ও আফগাঁনগণ এদেশে এসে শহরাঞ্চলে বসবাস আরশ করে। ফলে শুক 
হ'ল নগর সভ্যতার আরেক রূপ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
তভিজাত জীবন যাত্রার স্ত্রপাত হল। আর এই জীবন যাত্রার তাগিদের বিলাল 
দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগলো । বিভিন্ন শহর ব্যবস|-কেন্দ্রে পরিণত হল, 
ভারতীয়দের মধ্যেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্ম হ'ল। 

ভারতে মুসলমান সমাজে পরিষ্ণাঁর তিনটি ভাগ দেখা গেল। যেমন, ধর্-নিরপেক্ষ 
বা ধর্মান্ধ অভিজাত বর্গ, বিভিন্ন শিল্পে পারদশী শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায় । 
অভিজাতদের মধ্যে ছিল তৃকারণ, আফগান, পারস্য ও আরব দেশীয় লোক। প্রথমে 


১৮৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


নিজেদের মধ্যে এই জাতিগত বৈষম্য তার! রক্ষা করে চলতো | তারপর ক্রমশঃ তাক 
যখন এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলে! এবং দেখলো এদেশে তারাঃ 
হ'ল সংখ্যালঘিষ্ঠ তখন তাদের জাতিগত বৈষম্য দূর হয়ে যেতে লাগলো । 

প্রথমে স্থলতানের দয়া-দাঁক্ষিণ্য লান্ডের উপরই অভিজাতের স্তরে উন্নীত হপ্ড 
নির্ভর করতো । পরে অবশ্য আভিজাত্য বংশান্ুক্রমিক হয়ে যায়। তাদের আঘে। 
পরিমাণ ছিল বিলাস-বহুল জীবন যাঁপনের পক্ষে যথেষ্ট, ফলে যথেষ্ট রাজনৈতিং 
ক্ষমতার অপ্িকারীও ছিল তাঁরা। আলাউদ্দীন খিলজী যথোঁচিত কারণেই এদে' 
আয় হাস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত তার মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থাকে আর অব্যাহ 
রাখা যায় |ন| | 

কার্ধক্ষেত্রে অভিজাতর্দের,ছিল ছুটি ভাগ__-এক, যারা অস্ত্র ধারণ করতো, দই 
ধারা কলম নির্ভর ছিল। প্রথমোক্ত যারা, তারা. মূলতঃ সামরিক শক্তিতেই ছি 
শক্তিমান। আর দ্বিতীয় দল ধর্ম নিয়েই থাকতো! । এর! ছিলেন গোঁড়া ক্রু 
সম্প্রদায়ভূক্ত। সমাজে বিশেষ সম্মানীয় । এমন কি স্থুলতানের পক্ষেও শ্রদ্ধেয় হি, 
সমাজে গুরু বা সন্যাসীগণ যে মর্ধাদার অধিকারী মুসলমান সমাজে পীর বা শেখ ছিঃ 
সম মর্যাদা সম্পনন। 


মুনলমান শিল্পীদের বাঁস ছিল প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে। এরাই প্রধানতঃ 'ভারতী 
সভ্যতার সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যর সংমিশ্রণে প্রধান ভূমিক। গ্রহণ করেছিল। জীন 
যাক্ার নৈমিত্তিকতায় কিংবা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উভয় স্ভাকা 
সংমিশ্রণ ক্রমশঃ দ্রুততব হতে থাকে । 

তত্বগত দিক থেকে মুসলমান সমাজে কোন জাতিভেদ না থাকলেও বাস্তবক্ষে0 
অবস্থা ছিল অন্ত রকম। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যার। ছিল পুরোপুরি বিদে' 
( থা, তু আফগান ) তাঁদের বলা হ'ত আশরফ, বা সম্মানীয়। এরপর ছিল উচ 
শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের স্থান। সর্বনিয়ে ছিল অন্যান্য মুসলমানগণ | বিভি 
জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণতঃ স্থাপিত হ'ত না। “06 £816108 € 
08969 010 60 70101038102 2,৪50 টি 2000 ৪6200010500 61086 100 10111101716 
9020700140 55 0010110 10709 &0 019109069 60 800 6115 1%৪ 9৮ ঠ10 2006 01 50018 
1915610708101709. 

বিদেশী মুসলমান দীর্ঘকাল নিজেদের পৃথক অস্থি বজায় রাখতে উদগ্রীব ছিল 
কিন্ত ধীরে ধীরে এদেশের খাগ্য ও পোষাক অভ্যস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রধানত 
রাজনৈচ্ছিক কারণে ভারতীয় মহিলাদের বিবাহ করার ফলে আাদের পৃথক সত্বা ক্রমশ 
হারিয়ে যেতে থাকে । তা! যাই হোক, হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও নার 
ছিল অস্থঃপুর চারিণী । গার্গাঁ, ৈত্রেয়ীর মত স্থলতানা রিজিয়াঁও অবশ্যই একা 
ব্যতিক্রম। কৃষক বা অন্যান্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধো অবশ্য মেয়েদের অনে, 
স্বাধীনতা ছিল। এবং+6018 ৪৪ 100081688 0089 60 900120180 1089098816১, 


সিন্ধু সভ্যতা ১৮৯ 


মুসলমানদের ভারত আগমনের ফলে ব্রাহ্ষণগণ সমাজ জীবনে যে সম্মান ও মর্যাদা 
ভোগ করতে! তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। আর তাদের শৃন্তস্থান পূর্ণ করলো 
উলেমাগণ। আরও লক্ষ্যণীয়, ব্রাহ্মণদের মত উলেমাগণও যথেষ্ট ধর্মীয়, রাজনৈতিক 
ও সামাজিক প্রতিপত্তি ভোগ করতো] । 

ষষ্ঠদূশ শতাব্দী নাগাদ হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক 
আদান-প্রদান অনেকাংশে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। অবশ্য তখনে! উভয় সম্প্রদায়কে 
একই মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হ'ত ন।| এমন কি নীচু বংশজাত হিন্দু, মুনলমান 
ধর্মে ধর্মাস্তরিতি হলে অনেক বেণী সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতো! । তাই জনৈক 
এতিহাসিক বলেছেন, 4789. &119 100811009 7190081060 9, 107:9100. 0070000016ঘ 
(10679 ০০10. 10959 10990 1, 7980162 80090081099 01 01)679 1090106ড 1) 17161- 
08809 [71770005.5 


॥ ধর্মীয় নে ॥ 


| এর ফলহ*ল কি? ব্রাঙ্গণগণ তাদের মর্যাদা হারিয়ে নিজম্ব সম্পদ ও এঁতিহোর 
নব মূল্যায়নে আত্ম নিয়োগ করলেন। এই উদ্যোগই পূর্ণতা লাভ করলে! এক নতুন 
সামাজিক আন্দোলনে । এই আন্দোলনই ভক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। 

বৈষ্ণব ও শৈব এই ছিল তখনকার হিন্দু সমাজের ছুই প্রধান ধর্মমত। রামান্ুজ, 
চৈতন্য, মীরাবাঈ, স্বর্দাস প্রভৃতি ছিলেন নতুন আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা । 
অন্বীকার করার উপায় নেই, এরা বহুলাংশে ইসলাম ধর্মের স্ফী মতবাদ দ্বার: 

ভাবান্বিত হয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয় হ'ল, এই নতুন আন্দোলনের প্রবস্তাগণ 

অধিকাংশই ছিলেন নীচুবংশ জাত। এই আন্দোলনের মূল কথ] হ'ল £ “[৬1৮০- 
61019811290 3:81101070. 800. 01018068 0 00: 8510)0 ৪26 90১801090, 0986-01819087- 
080) ঘয 01701) 929 81000018090 60 1010 10. 009 50109717055 880. 0159 698,0171105 
9৪ 2116179]5 17) 0108 1009] 92009010187 181860809. 

এঁতিহাসিক দিক থেকে ভক্তি আন্দোলনে সর্বাধিক অবদান হ'ল কবীর ও নানকেনু 
“100 630:99890 6009 5210617090769 01 6109 0090 01888 17 6009 8700. ০1 (109 
81619180810 009 11906 100 819 1 0000806 1610 6100 60%508, 'আবহাভ 
তাদের বক্তব্যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট । কবীর ও নানকের নেতৃত্বে 
ভক্তি আন্দোলন এক নতুন বাক নিল। তার দুজনেই সর্বশক্তিমানের অদ্বিতীয় 
প্রচার করেন। তাই বলে হিন্দু-মুসলমানের যিলন সাধনের কোন অভিসন্ধি তাদের 
ছিল না। তার! শুধু তাদের উপলব্ধ সত্যকে ঘোষণা করেছিলেন। তাই দেখ! গেল, 
তার! একযোগে ব্রাহ্মণ ও উলেমাদের বিরোধিতার সন্মুখীন হয়েছিলেন। 

কিন্তু তার! ষে প্রচুর জনসমর্থন পেয়েছিলেন এতে কোন সংশয় নেই। তাদের 
জনপ্রিয়তা লাভের সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল, তাদের উদাত্ত কণ্ে সামাজিক সাম্য 


১৯০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


প্রতিষ্ঠার আহ্বান । ফলে জাতিভেদ প্রচার বলি হয়েছিল যে সব মানুষ তারা আছ 
কবীর ও নানকের পাশে এসে দাড়ালো । একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য। 
শেষ পর্যস্ত দেখা গেল, কবীরের তুলনায় নানক-ই অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করে 
ভারতবর্ষে । কিন্ত এর কারণ কি? কবীর তার বক্তব্যে মাঝে মাঝেই ভগবানেং 
নামোল্েখ করতেন । ফলে ধাত্রণ হয়ে যায় কবীর সম্ভবত: একটি পুথকু হিন্দু ধর্মঃ 
গোগী তৈরী করতেই আগ্রহী । অন্যদ্দিকে নানক হিচ্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মকে 
বর্জন করার কথ স্পষ্ট করে বলায় কোন তৃল ধারণার অবকাশ ছিল ন1। 


॥ সাংদ্কৃতিক ক্ষেত্র ॥ 

যাই হোক ভক্তি আন্দোলনের অধিকাংশ প্রবন্ত1 সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা; 
নিজেদের বাণী প্রচার করার “দখা গেল, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রাচীন লাহিত 
সমূহকে অন্তবাদ করার এক অস্থির প্রবণতা । গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাপক 
অন্তবাদ এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। অন্যর্দকে চৈতন্তদেনকে কেন্দ্র করে বা'ল! 
ভাষার বিকাশ, শংকর দেবকে কেন্দ্র করে অসমীয়া ভাষার বিকাশ দ্রততব হ'ল। 
জৈন ধর্সের প্রয়োজনে গুজরাটী ভাষা বিকশিত হ'ল। কবীর, নানক, স্থরদাঁস ? 
মীবাবাঈয়ের সহায়তায় হিন্দি ভাষাও অধিকতর পরিচিতি অর্জন করলো । 

অন্যদিকে মুসলমান স্থলতানগণ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পারশিক ভাষাকে রায় 
ভাষার মর্যাদা দান করায় বিভিন্ত প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োজনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল' 
কিন্তু তাই বলে সংস্কৃত ভাষা! একেবারে উপেক্ষিত রইলো! ন|| এই ভাষার চর্চা 
অব্যাহত রইলে| বিজন পরিবেশে । 

ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম সভ্যতার আরেকটি প্রভাব হ'ল চিত্র, স্থাপত্য € 
ভাঙ্বর্য শিল্পের ক্ষেত্রে ।  নুয৪ ঢু 0:096]19 16] 65905 0159 62%0161008 
01 4760 806. 7567181000 820101690807:6, 02,৮61010187]5 6119 186607, 0991:8190 
165001:98 10010090 1179 100170690. 5101)) 6179 (61808592869 5৪016. 6178 00106 
900. 6109 00069001191] [0 0: 6119 1001101110 01067 6106 00009. 1[710989 ভা 
81] 09 60 [00150 810101699601:65 70689 6109 87:01) 88 6010090. 10 ৪ 117769 
0 চ৪র 1"0010090 100. 0179 60913 0110:97000198 ভ:97:9 0071091190..-১-., [00197 
71006119, 8001) 8 0109 10608 110 91008 1021008১ 100100 (1091 ঘ7%ড 1060 6116 
109 10011017085, 1017999 210618 ভ79:9 1061:0000890. 606660167 া1610 10৫ 
2198910 1919,0710 0:90902:8619  10006116--0109 90107607109] 708600008) 9909৪. 
0089 800. 08110080110 1011009,7 


॥ আলোচনা ॥ 
গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এমন এক সংকীর্ণ প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছে যাতে 
প্রমাণ করা যায় যে ভারতে কখনোই হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার পারস্পরিক আদান 


সিন্ধু সভ্যতা ১৯১ 


প্রধান ঘটে নি। উভয় সম্প্রপ্নায়ই সর্বদাই অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজেদের পৃথক সত্ব! 
বজায় রাখতে. চেয়েছে । এই প্রবণতা %১1860718] 1080]. 70160519,১ এর এক 
প্রকুষ্ট প্রমাণ, যেখানে সমসাময়িকতাকে প্রতিষিত করার জন্য অতীতের আশ্রয় নেওয়! 
হয়। কিন্ত আমরা তুলে যাই কি করে যে আজকের ভারতবর্ষে অধিকাংশ মুসলমানই 
হ'ল ধর্মান্তরিত হিন্দু? এটা কি প্রমাণ করে না যে তার! পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল 
না প্রথম থেকেই? তা ন! হলে ধর্মাস্তরিত হওয়ার ব। করার সুযোগ আসে কেমন 
করে? আসলে সংকীর্ণ পশ্থীর প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন ধর্মীয় প্রবক্তাদের অথবা 
হ্বলতানদের স্ভাষদের বিবরণী । কিন্তু এরাতে। স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক কারণে উভয় 
সম্প্রদদায়ের বিভেদকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন । 179 £98100. 01 0016099 
10 0 08889 0918000 109 180£90. 105 609 আ1101068 01 9 0০915901090 10100:16 
0960821001199ন0 60 10017 81001; 16 087 01215 109 100690 105 109 00107] 
08669700609 9091865 8,৪ ৪. 1018. কোন সন্দেহ নেই যে হলতানী আমলে 
উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছিল । তবে সেই সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই সর্বপ্লাবী ছিল না। 
যেমন রাজনৈতিক জীবনে খুব একটি সক্রিয় প্রভাব ন্যেই, 1কন্ত সামাজিক ও ধর্মীয় 
জীবনে যে প্রভাব ছিল কত ব্যাপক তার প্রমাণ ভক্তি আন্দোলন। অবশ্যই এইসব 
সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় সে সময় রক্ষণশীলতার প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র এবং এই 
তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে “ভ).90 160 609 920129009 
01 01091070197 [01001901898 & & 98016 01 55100815060) & 09 ৪001%1 
8100 00116108] 08%66011011996%0 60 95০15, 


॥ ভারতের ইতিহাসে আকবরের অবদান ॥ 


॥ ভূমিকা || রাজতন্ত্র মহিমী ব্যক্তি-নির্ভর। একক ব্যক্তিত্বের অপরিসীম 
কৃতিত্বের উপর একটি রাজবংশের এতিহাসিক স্থান নির্ভর করে। ভারতের ইতিহাসে 
মোগল রাজবংশের য! কিছু সাফল্য, কৃতিত্ব জনপ্রিয়তা নব কিছুই যূলতঃ আকবরের 
অবিস্মরণীয় কার্ধ-কলাপের উপর ভিত্তি করে প্রতিষিত। তাই একদিক থেকে 
আকবরের সঠিক এঁতিহাসিক মূল্যায়নের অর্থ ই হ'ল মোগল রাক্ববংশের তিহাসিক 
তাঁৎপর্য নির্ধারণ । 

এই মূল্যায়নের জন্য আমাদের প্রথম বিচার্ধ, ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গবঞ্চে আকবর 
অবতীর্ণ হলেন কখন? চকিত বিদ্যুৎ চমকের মত শেরশাহের আবিতাবের স্মৃতি 
তখন শ্ান। পিত৷ হুমায়ুন তার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন মাত! আকবর 
তখন অপরিণত বয়স্ক বালকমাত্র। ফলে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তখন এক 
বিরাট শৃম্তত1 বিরাজমান । এবং সেই শুন্তত। যোগ্য নেতৃত্বের । মোগল রাজবংশের 
সৌভাগ্য এই বাঞ্ছিত নেতৃত্ব দানের প্রতিভা নিয়ে জন্মে ছিলেন আকবর এবং “8৪ 
12 জা) 00679 15 & 1102109] 1997100. 10, [00180 00186০৮ বাবরের কৃতিত্ব আর 


১৯২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


কতটুকু? তার কৃতিত্ব এটুকুই যে তিনিই প্রথম ভারতে এসেছেন এবং তার' সামরিক 
সাফল্য উত্তর স্থরীদের মনে এক উদ্দীপকের কাজ করেছিলো! । আর হুমায়ূন তার 
পিতার অবদানকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন মাত্র । কিন্তু 4109 0] ০0 ০৮ 


স্ম0ো]0 1099 10900. 10 5917 1 071 80.9998901 1780. 100 009899960. £9201008 03 


118 0, 9000000,” 


। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা । 

আকবরের নেতৃত্বেই অর্ধেকেরও বেশী ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমার উপর 
মোগল না্রজ্য একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বাস্তব ঘটন! হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। “ু$ আ&৪ 
1006 6109 20079 65180677099 01 910001:9 ৪0 10001) 10101) 8৪ 17080070806 00 
8176 817800 71)101, 16 609০0 800. 01019 18 0০80 60 41081" [006 61080 60 0 
06597 2280. অবশ্যই সাম্রাজ্য বিস্যারের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব কিছু নেই। 
উনবিংশ শতাব্দীর লর্ড ভালহৌনীর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষকে তার 
অধীনে নিয়ে আসার অর্থ ই হ'ল সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধন। তবে তার কৃতিত্ব 
হ'ল, অন্তর! এই লক্ষ্য নিয়ে যেখানে সামশ্রিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, আকবর 
তা পেরেছিলেন। যেমন : ডালহোৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে এগিয়ে গিয়ে সিপাহী 
বিদ্রোহের পটভূমিক1 রচন! করেছিলেন । আকবরের ক্ষেত্রে এ রকম কোন বিপরীত 
ও বিরূপ প্রতীক্রয়ার স্থটি হয় নি। কারণ “79 008898890 1১061) 09:90708] 
1090719618]0) 0109 8011165 60 10810090519 8110 50 10069 81609010159 800. 6109 
1357001901010 £0 ০01 78010. 000590090%, মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গোপসাগর থেকে 
কান্দাহার পর্যস্ত এক বিশাল ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। 18 8120179 ৪৪ 
0812100990. +05 6089 0928180 91000178 00 0109 17:8%17190 10196890) 108911 
05099000190. 10) 609 00691090 ঠ02018128 800019 1080100 800. 00097:9 ৪88 
20 0709 8189 17080 00792 798. 00101878019, ছিল তার এক শক্তিশালী 
সংঘবদ্ধ সৈন্য বাহিনী, যা প্রায় অজেয়। ছিল তার অধিকারতুক্ত রসাল বাংলাদেশের 
সম্পদ ও মধ্য-পূর্বাধলের বাণিজ্য, য! সাআাজ্যকে করেছিল সমৃদ্ধশালী | এবং ছিল 
এক স্থুদৃঢ় কেন্দ্রীয় প্রশাসন, যা এক প্রবল ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। এবং এদের 
লন্মেলনেই এক শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী এক স্থদৃঢ সাআাজ্যের মজবুত বনিয়াদ স্থাপিত 
হ'ল। ॥ 
॥ নেতৃত্বের প্রতিভা। 

আকৰরের শাসন যদি শুধুমাত্র 'এক বিদেশী আক্রমণকারীর শাসন হিসেবেই 
পরিগণিত হ'ত তাহলে “16 0019 10959 10980 1)2166]19, 110৭9592, 00৮৮%1ন]ঘ 
101111808,” কিন্তু তা হয় নি। কারণ আকবর একজন সাম্রাজ্য-ধিজেতামাত্র কেবল 
এই পরিচয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। চেয়েছিলেন নিজেকে জনগণের নেতার 


সিচ্ধু সভ্যতা ১৯৩ 


পদম্যাায় উন্নীত করতে । তিনি জানতেন, “17989781710, 70062 109701190, 
[৪ 2008 85098 3 15 1293 6০০108 0198159 19879781710 1116 18 60 010810 ৪) 
[01290 090019 %০ 00-0097:869 17) £000 11] 79006201082 800019806 11170361) 
(০৪৮. তাই তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সমাজের নেতার ভূমিকা থেকে লমগ্র 
হিনদুস্থানের অবিন্বা্দিত নেতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন । 

এ কথা অবশ্ত ঠিক যে আকবরের পূর্ববর্তী দ্িলীর স্থলতানেরাও হিন্দুদের দেশ 
পাসনকার্ধে নিয়োগ করেছেন, সৈম্ত বাহিনীতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তখন সাম্রাজ্য- 
শাসনের নীতি নির্দেশনার ক্ষেত্রে হিন্ুদের কোন রকম তৃমিকা ছিল না। তখন ছিল 
দশে প্রকৃতপক্ষে মামরিক শাসন। জনগণ অনুগত অথবা সৌভাগ্যবান হলে সেই 
ণাসন থেকে সুবিধা পেতে পারতো । কিন্ত অন্তর্দিকে আকবর সম্পূর্ণ খোলামন নিয়ে 
মম্পূণ নিংশঙ্ক চিত্তে হিন্দুদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এর ফলও 
পেয়েছিলেন তিনি হাতে হাতে । ভারতের *"শৌর্য ও বীর্ষের প্রতীক রাজপুত জাতি 
ঘ কি অপরিমেয় সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিল আকবরের প্রতি তা তে! 
র্বজনবিদ্দিত। গ্রসঙ্গক্রমে কেবলমাত্র একটি উদ্দাহরণ উল্লেখযোগ্য । ০য শিবাজী 
রবর্তাকালে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, প্রায় 
মপরাজেয় মোগল শক্তিকে পধুর্দস্ত করেছিলেন বারংবার, সেই শিবাভী একদ। বন্দী 
৪ ধুত হয়ে মোগল দরবারে আনীত হয়েছিলেন এক রাঞ্জপুত বীরের সাহায্যেই-_ তিনি 
লেন জয় সিংহ। তাই, এক বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বযোগ্য নেতার মত আকবর 
নত্যিকাঁরের শক্তির উৎস সন্ধান করে নিতে ভুল করেন নি। মৈত্রী বন্ধন স্থাপন 
চরে, আত্মীয়তার যোঁগন্থত্র রচন। করে আকবর তাই রাজপুত জাতির সমর্থন সংগ্রহ 
চরেছিলেন নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী ও স্থপ্রতিষিত করার তাগির্দে। রাজপুত 
টতত জয় করার মধ্য দিয়ে যে তিনি সমগ্র ভারত মনকে বশীভূত করতে পারবেন, এই 
ত্য অনুধাবনে তার কোন বিভ্রম ঘটে নি। নেতা হিসেবে এটাই যে তার এক 
'বরাট সম্পূর্ণ নিভূল ও নি পদক্ষেপ এই সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় 
নই। 


প্রশাসনিক নৈপুণ্য ॥ 


দেশ শাঁপনের প্রয়োজনে একটি স্থসংহত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন বহু সম্রাটই 
করেছেন এবং তারা বহুলাংশে সাফল্য অর্জনও করেছেন। কিন্তআকবরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
ধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা! অধিকতর পরিস্ফুট রাজকার্ষের (15099:19] 89:5109 ) 
বাদ বুদ্ধিতে । প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের প্রশাসনে সর্বাস্তকরণে অংশগ্রহণ যে বিশেষ 
ম্মানীয় বিষয় এই বোধ আকবরই জাগ্রত করেছিলেন। অবশ্য তার কর্মচারীদের 
ধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই ছিল অভারতীয় আর বাকী তিরিশ ভাগ ভারতীয় হিন্দু ও 
[লমান। যাই হোক রাজ কার্ধের মর্যাদা বৃদ্ধিতে মনসবদ্দারী প্রথা বিশেষ ভূমিকা 


ইতি-শিক্ষণ ১৩ 


১৯৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ছতি 


গ্রহণ করেছিল। এই প্রথা সম্পর্কে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হ'ল, মনষবদারী 
পদ কখনোই পুরুধানুক্রমিক ছিল 'ন!, বরং যে ৫কান যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি আপন 
যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এই পদ্দ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারতো । ফলে “179568৫ 
04 59918176 15009 17) 00800:9 1008] 17)001991009009, 11 108077:9080109 0৫:10 
8806 £00১০:, ৪000 ০9012890010 970. 1006 01961200610. 800. কে 0০61৫ 
107 50816 10 616 000860€5156 96৮5109 01 6109 86869. 

এইভাবে আকবর রাজকার্কে এক ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিথিয়েছিলেন 
দেশের সাধারণ মানুষকে । এবং এক্ষেত্রে তিনি যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 
করেছিলেন তার প্রমাণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যস্ত আকবর প্রতিষ্ঠিত বিধি 
ব্যবস্থা সাধারণভাবে অপরিবতিত ছিল, এমন কি পদ মর্ধা্1 দানের উদ্দেশ্যে ষে সব 
ব্যবস্থা গ্রহণ তিনি করেছিলেন তা হায়দরাবাদের নিজাম ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের 
ভারত-ভূক্তির পূর্ব পর্যস্তও অনুসরণ করেছিলেন। 


॥ মহিমা-মগ্ডিত সম্রাটের সিংহাসন ॥ 


আকবরের আরেকটি রুতিত্ব হ'ল, সাধারণ মানুষের সম্মুখে সয়াট ও তার সিংহাদন 
সম্পর্কে কেমন এক রহস্য মিশ্রিত সশ্রদ্ধ মনোভাব হুষ্টি করা । প্রাচীন হিন্দু রাজার? 
চেষ্ট৷ করেছেন তীার্দের নিজেদের চারদিকে এমন এক পরিমগ্ডল রচনা করতে যেন 
সাধারণ মাহ্গযের কাছে খুব পরিচিত হয়েও কেমন এক অপরিচয়ের আচরণে নিজেদের 
আবৃত রাখতে পারেন। এতে স্ববেধেট! এই, শাসক ও শাসিতের দূরত্ব ষেমন বিচলিত 
হয় না তেমনি খানিক রহ্ম্তময়তার অন্তরালে থেকে এক অদ্ভূত বাত্তিত্ব ফুটে ওঠে_ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয় এক অজানিত আশংক। মিশ্রিত কু! বা শ্রদ্ধা। এমন 
অবস্থাই শাসকের পক্ষে স্থবিধাজনক | মুসলমান সথলতানেরা ও এই চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্ত সফল যে হন নি তার প্রমাণ “98০10 0508365 8৪ 10808600 11110 & 
89100118610 01008 0৮9111110 .2 

কিন্ত আকবর “79860:6ণ7 0018 902900৮ 01100007151] 80000165১ 6106 ৪101)01 
01 ৪00299৭8 1)91776 0109 800.10101) 01 0019 1121101908১ 0 11910 60 (6109 11000091191 
11980. 117 11111171791] 00110611008 010 41087) 11100 020৮৮8705.১ এবং অত্ন্ত 
সতর্কতার সঙ্গেই এমন কথা মনে করার যুক্তি সংগত কারণ আছে যে আকবর সআাট 
সম্পর্কে এমন একটি মনোভাব হ্ষ্টি করার তাগিদে দীন-ইলাহী নামক ধর্মের প্রবত্ত। 
হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন । অবশ্যই আকবরের জ্ঞান-পিপাসা 
ছিল অপরিমেয়, হদয়ের ওদার্য ছিল বন্ধনহীন, উপলব্ধির গভীরতা! ছিল অতল । কিন 
জ্ঞান-পিপাসা বা ওদার্য বা গভীর উপলব্ধি থাকলেই আকবরের মত একজন সুঙ্ম 
বাস্তববাদী রাজনীতিককে ধর্মীয় প্রবক্তার ভূমিকাম্ম অবতীর্ণ হতে হবে_-এমনট। 
কখনোই উদ্দেপ্ত বিহীন হতে পারে। তাই সংশয় হয়, তাঁর দীন-ইলাহী কতট। 


সিন্ধু সভ্যতা ১৯৫ 


ধর্মীয় তত্ব ছিল, কতট! ছিল রাজনৈতিক তত্ব। এ ছাড়াও আকবর যদি প্রবলভাবে 
ধর্মীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন তবে নিশ্চয়ই উদ্চোগী হতেন তাঁর উপলব্ধ সত্য 
যেন জনসাধারণের-মধ্যে সম্প্রসারিত হয়, সমাদৃত হয়। তাঁতো৷ আকবর করেন নি এবং 
বাস্থবে তার দীন-ইলাহি কখনো তারই. রাজসভার চৌহদ্দী পেরিয়ে যেতে পাবে নি। 
| স্বতরাং আামরা এমন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে দীন-ইলাহি বহুলাংশে তার 
রাঁজপদ্র সম্পর্কে ষে বিশ্বাস তাকেই অধিকতর বলিষ্ভাবে ৰিকশিত হতে সাহায্য 
করেছিল। এর প্রমাণ? দীন-ইলাহি গ্রবতিত হ'বার পরবর্তীকালে দেখা গেল 
4/510)90101705916 8৪8 695৪0 88 8 ৪0091101080 0 ৪900] 01109 01800, 
ধু এই নয়। তার পুত্র জাহাঙ্গীর কি করেছিলেন? “8%1:5061 15651093 80205 
1968118 10101) 690090 60 £107115 6159 000108,700, আ1)119 119 01590:090. 1109 
9016 ৪৪ & *71)019.5 

কোন কোন এতিহাসিক দীন-ইলাহীকে আকবরের পরিণত বয়সের এক ভীমরতি 
বলে উডিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত আকবর তো! তাঁব ধর্মমত বাক্ত করেছিলেন 
চলিশ বৎসর বয়সে এবং যখন তিনি তাঁর অপরিপীম প্রাণ প্রাচ্র্যে পূর্ণ। আবার 
আরেক দল বলেছেন যে আকবর এমন অর্বাচীন ছিলেন ন। যে তিনি ধর্মের মত একটি 
ব্ষিয় নিয়ে প্রগল্ভ হয়ে তাঁর অন্যান্য বৃহৎ নীতিগুলি সংকটাপন্ন করে তুঁলবেন। 
কিন্তু আসলে আকবর তার ধর্মমতকেও যে একটি নীতি হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন 
তাও তো অস্বীকার করা যায় না। সেই নীতি কি? “1070 0:001000 ০1 95৫ 
81] [00150 0191 11) 01001 0886 11898 1090912 60 900] &109318 10: 105816% 60 6109 
00209 00 6109 08৮ 01 81] 0188985, 4৯108 10087 8 51911 88 90501069 9159 
1786 5800 00010 09101910197 11179008 8100. 110811079 11060 8 178 7:9110101) 
10 100009 0759 10910900706] 60 ৪01)00180 60 609 06109. 179 609:910:9 
৪9৮ 096 0 89868191151) 8 9016 01 609 10301087010১ 90 01:950106 10100 859 8/ 89201- 
01109 097:80178,69 18000, 10 998 8 791181005 0065 60 0109৩ 2100 99,0111909 
60 000089, 17970096109 8019১ 107008 ঠ1)0 £611£1005 10:0867801008,7 

এবং অন্তান্য নীতির মত তার এই ধর্ম-ভিত্তিক এক সুষ্ঠু বান্তব-বোঁধ সম্পন নীতিও 
»ফল হুয়েছিল। তার প্রমাণ, ভারতীয়দের বিচারে মোগল সম্রাটগণ অন্যান্য রাজা 
মহারাজাদের তুলনায় এক ভিন্ন ভূমিকায় স্থান পেলেন, দেশ শাসন করার বিষয়ে তাদের 
এশ্বরিক অধিকার মানুষ স্বীকার করে নিল। এবং এ কথাটা যে কতবড় সত্য তার 
শবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও মুমুু মোগল সম্নাটকে রক্ষার এক 
এক্জালিক মোহ যেন বিদ্রোহীদের এবং তাদের সমর্থকদের আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল । 

অতএব 48052 89999906ন 10 :6-0105105 6159 01517)165 61086 006) 
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১৯৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 
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॥ ভারতে ইংরেজ সাম ্রাজ্যবাদ-_তার অনিবাধত । 
॥ ভূমিকা ॥ 


স্তব্রপাতে যার! ছিলেন ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের একনি 
কর্মী, তার! সবাই ছিলেন মনে প্রাণে লর্ড ওয়েলেস্লীর নীতির অন্ধ অনুসারী। 
কিন্ত যত অনায়াসে তার! তাদের লক্ষ্যকে সফল করে তুললেন এবং সাআাজ্য গঠনের 
স্থযোগে যত বেশী ভারতীয় পারিপাশ্বিকতা। সম্পর্কে তাদের নিজেদের অনভিজ্ঞতা 
নিজেদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ততই তারা এক বিম্ময়ে নিজেদের অবিশ্বান্ত 
সাফল্যে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলেন । ফলে অনায়াসে লব সাম্রাজ্কে হারাবার এক 
কারণ আশংকায় যেন প্রথম থেকেই তারা মন্্রস্ত। তার্দের আশংকা হচ্ছিল, হয়তে। 
ধমের মত কোন অবক্ষয়ী শক্তি তাদের নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে মজবুত হতে দেবে 
না কখনো। এমন আশংকা ছিল বলেই, সাআাজ্যে যখন গড়ার কাজ চলছিল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সামাজ্যকে দৃঢ় বন্ধনে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনে নানাবিধ সংস্কারকমূলক 
কর্মপন্থা অন্ুহ্ুত হচ্ছিল, তখনই সাআজ্যের সংগঠক এবং সংক্কারকগণ আঁপন কর্তব্য 
পালন কালেই দুরু ছুরু বক্ষে স্বীকার করে ফেলেছিলেন যে হয়তে৷ পাশ্চাত্য ভাবধার। 
পুষ্ট এইসব সংস্ক(রাবলী একদা ভারতে তাদেরই কবর রচনা] করবে। এমন সচেতনতা 
ছিল ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদীদের ৷ হৃদয়গ্রাহী আরও হ'ল, এবিধ পরিস্থিতিতে তার! 
নিজেদের সাত্বনা খুঁজে নিয়েছিলেন, যেমন এলফিনস্টোন বলেছিলেন, তেমন দিন 
এলে তা হবে 4059 05090 098115019 09860 10: 9৪ 69 19, 


॥ মৌল সমস্যা! ॥ 
কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যের চমৎকারীত্ব সত্যিই সুক্ষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
রাখে । কেননা মাত্র আশী বৎসরের কম সময়ে ভারতবর্ষের মত একটি দেশকে” 
যার নিজের এক স্থপ্রাচীন এঁতিহ্মগ্ডিত সভ্যতা রয়েছে এবং যে দেশ রাজনৈতিক, 
সামরিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাকে কত অনায়ামে একটি বিদেশী বণিক 
স্থা সম্পূর্ণ করতল গত করে ফেললে! | অতএব এই অভাবিত, হয়তো বা অপ্রত্যাশিত 
ইংরেজ সাফল্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ বিশেষভাবে এতিহাসিক তাৎপর্য নণ্ডিত। 


॥ সমন্তার বিচার ॥ 

এই প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপে যেটা জনপ্রিয় মতবাদ 
ছিল তা হ'ল, সর্বক্ষেত্রে প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্ের শ্রেষ্টত্ব। তাই সেদিন খুব সহজেই 
বলা 'ষেতে পারতো, “দ্108৮ ০0010 ৪ 48180 00 2£51086 5 01156, ০0 ৪ 
[ন8857088, ৪ 118 ৮19009 ০: ৪ 131020180.৮ কিন্তু পরবর্তীকালে এদের তুলনায় 


সিন্ধু সভ্যত৷ ১৯৭ 


আরও বেশী যোগ্য ইংরেজদের ব্যর্থতা এই মতবাদের অসারতার প্রমাণ ধেয়। কেউ 
কেউ আবার ইংরেক্ষ চরিত্রের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রবণতা ও দুষ্ট প্রবৃত্িকে এই 
গাকল্যের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন ।' কিন্তু “60909 1096. 100৪: 990. & 9899 
11970 21)019 108070988 00009808101) 18729 7:9901৮, আবার অন্যদিকে খৃষ্টান 
ধর্ম গ্রচারকগণতো৷ বলতেন, ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিই ছিল আমলে দুম তিগ্রন্ত, যার 
ফলে ইংরেজ সাকল্য হয়েছিল এত সহজ | কিন্তু এমন মত কি আর আজ গ্রহণযোগা ? 
স্বতরাং সমস্ত সমাধানের হ্ত্র অন্বেষণ করতে হবে অন্থত্র ৷ 

অন্থত্র যে বক্তব্যটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় তাহ'ল ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজদের 
অনেক বলিষ্ঠ এবং নৈপুল্তপূর্ণ নেতৃত্বের প্রশ্ন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠাতাদের তুলনায় ভারতীয় নেতৃত্ব, যেমন হায়দ্রর আলি, টিপু স্বলতান, নানা 
ফডনাবীশ কিংবা মাধো রাও জিদ্িয়া মোটেই অযোগ্য ছিল ন|। আলে 
43111115806 19500781710 10. 163011 08, ১০ 01517000159 9৪ 01] 0৩ 09861৬9. 
1116 81906150688 ০1 19800181711) 09097008 ০0. 6179 01100 ০1168 05010189 
70 16 19 13819 6086 আও. 080. £89. 73716181) 5৫:5006829.৮ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতে ইংরেজগণ ছিল শ্শূখল এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন। অন্যদিকে একই 
দময়ে ভারতীয় নেতৃত্ব ছিল অর্থবান, কক সম্প্রদ্দায়ের পরোক্ষ এবং তাৎক্ষণিক 
চাগ্যান্বেষীদের প্রত্যক্ষ সমর্থন পুষ্ট | ফলে, 4609 00100808 889068 10 ৯ 01819 
/00090. 60 018 0£961)67, 17119 017009978 10110দ781১8১ 10 0139 5209 810080100 
00090. 60 1 9086, 0108908106 81098, 5966106 00 0091৪ 0০70১ ৪ 10008] 
16199 10 81£106992060-0220601 1091. প্রকৃতপক্ষে পাপিভাল স্পীয়ারের এই 
₹ঠোঁর এবং স্পষ্ট মন্তব্য তো অগ্রাহ্‌ করার উপায় নেই। 


ইংরেজ চরিত্রের শৃংখল! পরায়ণতার দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 
টরিত্রের এই দ্রিকটিই তার্দের একই যন্ত্রের সাধনে উদ্দ্ধ করেছিল এবং তা! শুধু সামরিক 
ক্ষত্রেই নয়, সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও। অবশ্য একথাও ঠিক যে উন্নত পর্যায়ের 
মরকুশলতা প্রাথমিক স্তরে ইংরেজদের পাফলা অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। 
কন্ধ আমর! দেখেছি অতি অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় রাজন্তাবর্গও যুবোপীয় সমব 
কীশন আয়ত্ত করেছিলেন এবং মেইভাবে নিজ নিজ সৈন্য বাহিনীকে শিক্ষত করে 
ছলেছিলেন | যেমন মীর কাশিমের সৈন্য বাহিনী, অথব। পিদ্ধিয়ার বাহিনী অথব। 
ণ।জতের নেতৃত্বে শিখ বাহিনী । কিন্তু এরপরও যখন ইংরেজ সাফল্য অপ্রতিহত 
[ীকে তখন তার সাফল্যের অন্তনিহিত হুত্রটি আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় ন!। 

ইংরেজ-মানসিকতার শৃংখলাপরায়ণতার সঙ্গে আরেকটি যে উপাদান সংহত 
য়েছিল তা হ'ল তাদের দলগত সংহতিবোধ। মুরোপের এই সময়কে বল! হয়েছে 
089 0£ 17700006108 8911-00090000 80. 07$100187.” স্বভাবতঃই তাই ইংরেজ 
ঠরত্রেও এই প্রত্যয় ও আশাবাদ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 


১৯৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


নিজেদের অধিকতর জন্প্রসারণের এক উগ্র কামনা । আবার এই সম্প্রসারণের 
তাগিদ তারা পেয়েছিল শিশ্প বিপ্লব উত্তৃত স্থবিধ! এবং ক্রম-বর্ধমান বাণিজ্য থেকে। 
তাই বাধাহীন ভাবে কেবল সম্মুখর দিকে ধাবিত হওয়ার বাসনা যেমন একটা 
অনুপ্রাণিত করেছিল ইসলামেত্র প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের কিংবা সোভিয়েট 
রাশিয়ায় কমুমিষ্টদের, তেমনভাবে তাড়িস্ু করেছিল সেইসব দিনগুলিতে ভারতে 
ইংরেজদের । তখন তাদের কাছে “০ 0916%6 জ। 893: 177019 60090 9 596-0800) & 
৪, 20 170 0109 201960 2080 01 17008011986 0996102"**-" [1719 96869 01 200100 
89 &119 73710181) 19806181017 ও 691080865 0% 0010088১ 8100. 8 2:993116700. 
0101) 00010 1006 1)9 209601)90. 00. 6106 [10180 9109. 

আমাদের পরবতাঁ বিবেচ্য হ'ল, পারস্পরিক শক্তি ও সামর্থের বিচার। সাধাব 
দৃষ্টিতে একটি বৃহৎ উপমহাদেশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক সংস্থার শক্তি সামণে; 
তুলনামূলক 'বচারই চলে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল অন্য রকম। কারণ ভারতী 
শক্তি ছিশ বহুন|-বিচ্ছিন্ন। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত 
আর ইংরেজবা “অপূর্ব চাতুর্ষের সঙ্গে ভারতীয়দের বিকদ্ধে ভারতীয় লোকবল € 
অর্থবল প্রমোগ করতে পেরেছিল। তা ছাড৷ ভারতের কোন নিজন্ব মজবুত আধ 
মেকদণ্ডই ছিল না। অন্যদিকে প্রথর মধ্যাহ্নের মত উচ্ছ্বসিত ছিল এ সময়ে 
ইংরেজ অথনী'তি -পারা বিশ্বে পরিব্যপ্ত। তারপর তারের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা ' 
প্রাধান্য তারের এক বাঁভতি স্থবিধে দিয়েছিল এক কথায় একদিকে ভারতী: 
সম্পদ ছিল ক্ষয়িফু, অন্যদিকে ইংরেজ সম্পদ্‌ ছিল বধিষ্ণু। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে 
“17119 600 00201080518 158001098, 161) 137151515 56889 ৪2000:6 অা 
00100010101%690) 7918015915 91] 07:09/71960, 000. 9%0808159, 610099 01 ]000) 
919. 01৮191905 60100806106 78612976090 90081001776 8007 17900180981) 
1067 1095.” 

ভারতীয়দের বিভেদকামীতা ইংরেজদের ছিল আরেকটি স্ুবিধ!। প্রকৃতপদে 
ভারতের ভৌগোনিক পরিস্থিতিটাই এমন যে এখানে বিচ্ছিন্নভাবে নানা জাতির বা 
এবং নান। সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে । তাই প্রতে)ঃকটি গোষ্ঠী একেকটি স্বত 
জাতিতে রূপান্তরিত হতে চেয়েছে, আভিজাত্যের গরিমায় নিজেকে শ্বতন্ত্র রাখ 
চেয়েছে। তারপর একদ। বিস্থৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফরে 
1010081958৪ 10859] £01001%0 90100090801 606 10818768০01 00০৫ 
01 968১19 8898 161310 6119 01016 01 107018 0016079৮ অথচ এক বিশা। 
সামাজ্য গঠন, এক ছত্রাধিপতি হওয়ার খ্যাতি অর্জন, এমন অভিজ্ঞতাও যে ভার 
নতুন নয় তার প্রমাণ রাজস্থয় বা অশ্বমেধ যজ্জের যুগ থেকে মোগল সাম্রাজ্য গঠ 
পর্বস্ত প্রচুর । তথাপি ভারতীয় রাষ্্রীয় চেতনায় সংহতি বলে কিছু ছিল না, ছিল * 
সামগ্রিক শক্তিনাম্য অঙ্ষু্ন রাখার কোন উদ্যোগ । 


সিন্ধু সভ্যতা ১৯৯ 


তাই এই সময় যে জাতীয় চেতনা ইউরোপে অত্যন্ত প্রবল ভারতে ছিল তা 
চিন্তারও বাইরে । বরং “0 10619 60৪ 10212070681] 015181008 01 08869 80. 
29 62109] 01518101028 01 291181010০9. 20078. 10001650669, 60089 ০ 
7৮০০৮ তাই দেখি, উচ্চ গাঙ্গের় উপত্যকার রোহিলাগন কখনো! একটি জাতিতে 
উদ্নীত হতে পারলে। না, কারণ ধর্ম ও সম্প্রদায় গত বিভে্দের ফলে তাঁরা ছিল স্থানীয় 
হিন্দু কষক ও ভূম্বামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। মাতৃভূমির প্রতি স্থগভীর আম্গগত্য থাক! 
সঙ্গেও রাজপুতগণ বিচ্ছিন্ন এক অভিজাত অন্প্রদদায়ই থেকে গেল, কারণ “9 ০০81 
00 00169 01058109115 812৭ 0৪5 01018001]5 16 01061] 10700931069 10911019009, 
সত্যিকারের জাতীয়তাবোধের স্ফুলিঙ্ক কেবলমাত্র আমর! দেখতে পাই মারাঠাদের 
মধ্যে। এর কারণও অস্পষ্ট ন়্। তাঁরা ভৌগোলিক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন একটি 
অঞ্চলে বসবাঁস করতো, তাদের ভাষ! ছিল এক, স্বাধীন চেতা ছিল তাঁরা, বিদেশী 
মোগলদের হস্তন্মেপে তার! এক্যবদ্ধ হয়েছিল, ইসলাম ধর্মের বিরোধিতায় তার! 
ঘনপিনদ্ধ হয়েছিল, আর শিবাজীর স্থযোগ্য বলিষ্ঠ নেতৃত তাদের একটি জাতিতে পরিণত 
কবেছিল। অথচ এই মারাঠা জাতিও মাত্র পঞ্চাশ বৎসবের য্ধো নিজেদের ক্ষয় করে 
ফেললে! এবং তার কারণও এ গতান্ুগতিক- ক্ষুদ্র ব্যক্তিন্বার্থ, জাতি বৈষম্য, পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ইত]াদি। সবচেয়ে দুঃখের হ'ল, এই জাতীয় চেতনার অভাব হেতু দেখা 
গিয়েছে যুগে যুগে ভারতীয় রাঁজন্তবর্গ তাদের নিজদেশীয় কোন প্রতিবেশী আক্রমশকারী 
বা! শক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থী হতে কখনো কুগ্াবোধ করেন নি। 


এর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রসঙ্গ এসে যার তা হ'ল ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র । 
মোগল শাসনকালে প্রচুর সম্পদ নিয়মিত সঞ্চিত হ'ত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষে। 
ভোগ-বিলামে মোগল সম্রাটগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও, অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তার। 
স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই দেশ শাসন বা বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতেন । 
কিন্ত মোগল যুগের শেষ ভাগে দীর্ঘকাল ব্যাপী মারাঠা, পারস্য ও আফগানদের 
মৌকাবিল। করতে গিয়ে মোগল রাজকোধ ক্রমশঃ শূন্য হুম যায়। ফলে দেশ 
শাদনেও এল দূর্বলতা । এরই সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবঙ্ঞ। করবার সাহস 
পল বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। শেষ পর্যন্ত অবস্থ| এমন পর্যায়ে গিে 
পৌঁছালে! খন লুঠতরাঁজই ছিল সৈন্বাহিনী পোষণ করার একমাত্র লক্ষ্য এবং এই 
সব বাহিনীর ভরণ পোষণ নির্বাহ হ'ত লুটের ভাগের উপর। সেই ভাগের হের ফের 
হলে সেনাপতিদের বিপর্যয় ছিল অবধারিত। তাই সেনাপতিগণ শক্রদ্দের চেয়েও 
নিজ বাহিনীর সৈগ্তদের ভয় 'পতেন অনেক বেশী। 

এই ছিল সামগ্রিক ভাবে সমসাময়িককালের ভারতীয় পরিস্থিতি এবং এমন 
পরিস্থিতিতে খুব সরল গাণিতিক নিয়মেই এসেছিল ইংরেজদের সহজ সাফল্য। কিন্ত 
তাহলেও সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হ'ল না। অতঃপর যে প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায় 
তা হ'ল, একটি সাধারণ বাণিজ্যিক সংস্থ! হয়েও ইংরেজ্গণ নিজেদের মূল ভূখণ্ড 


২০৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
থেকে বনুতবর্তা একটি পররাজ্য গ্রাসে উদ্ধোগী হ'ল কেন? পার্সিভাল স্পীয়! 


বলেছেন, “109 98900618] 81089: 18 9050097:09 &00 98699. 10 6978805, 

এদেশে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যিক ভ্রব্য ছিল তুলা, মসলা, নীল, লব 
প্রভৃতি। কোম্পানীর বাণিজ্য ছাড়াও পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল কোম্পানী 
কর্মচারীদ্দের ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যগত কারণেই তার] ভারতে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেক সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এই সংঘর্ষে 
পরিণতিতে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, যুদ্ধ শুধু তাদের বাণিজ্যক নিরাপত্তা 
ছিল না, পরম্ত এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করে দিল। অবশ্ 
ওয়ারেন হেহিংসের শাসনকাল পর্যন্ত তার! ভারতীয় সামাজ্য সম্পর্কে এমন নিশ্চিন্ব- 
বোধ করে নি যার জন্য কোন পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। কিস্তু এর 
পরের অবস্থা অন্ত রকম। তার! নিশ্চিত ষে ভারতবর্ষ তার্দেরই করতলগত। স্তরাং 
এবার প্রয়োজন হ'ল এক মৌল গ্রশ্ন বিচার করার । তা হ'ল, সমগ্র ভারতবর্ষ জয 
করে তাকে শাসন করাই কমব্যয় সাপেক্ষ না পরস্পর বিবদ্দমান ভারতের রাজা- 
গুলির অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার স্থযোগ নেবার উদ্দেশ্যে বোগ্ধাই, মান্রাজ ও 
কলকাতা এই তিন কেন্দ্রে স্থলজ্জিত সদাজাগ্রত সৈম্তবাহিনী পোষণ করাই অধিকতর 
ব্যয় সংকোচের স্থযোগ ? 09 100001190196 80997) 19019890697. 1 1,070 
ভব০1169]৩5 18৪ 8 0101768868,0100 8০1১৮ অবশ্য এই সময় নেপোলিয়নের 
ভারত আক্রমণের আশংকা ওয়েলেদ্লীর বক্তব্যকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। 
কিন্ত পিট ও তার উত্তরস্থরীগণ যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সমর্থন জানিয়ে 
(ছলেন তাঁর পেছনে বাণিজ্যিক কারণই ছিল প্রধান। প্ররুতপক্ষে এদেশের শাসন 
তান্ত্রিক ব্যয় নির্বাহ করে কোম্পানীর বাণিজ্য খুব লাঁভজনক ছিল না। বরং চীন 
দেশ থকে চা আমদানী করে কোম্পানী অনেক বেশী লাভবান হ'ত। “1০ 
(010177% 00051060 689 08 6119 00101708 110 জাড৪ স11]1705 60 6819 0010] 
1000 [9).৮ আর এই আফিং চীন দেশে চোরা পথে চালান করে কোম্পানীব 
লাভের পরিমাণ ক্রমশ:ই স্ফীত হচ্ছিল । এবং এই বাণিজ্যকে সচল ও সক্রিয় রাখার 
তাগিদে 'শয়োজন ভারতের রাঁজনৈত্ডিক কর্তৃত্ব দখল । অতএব “& 90890 9০00০- 
1010 91201009176 107 69 10669700075 01 11771 85 6179 026997586101) 01 1709 
010176 6909.5 


এভাবেই চলছিল এবং মানুষের লোভ তো ক্রমবর্ধমান। লগুনের ব্যবসাক্ষীগণ 
ভারতের আয়তন ও জনসংখ্য।র বিচারে একটি বিরাট ব্যবসায় কেন্দ্রের সভাব্য ক্ষেত্র 
নিষে ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হচ্ছিল। তারা দেখলো, কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্যিক 
অধিকার তাদের বাণিজ্যিক উচ্চাকাজ্ষাকে চরিতার্থ করার একমাত্র প্রতিবন্ধক। 
অতএব তার। চাইলো, কোম্পানী রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হোকৃ, আর এই 
হুযোগে তার] তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করুক। 


রা . 


সিন্ধু সভ্যতা ২০১ 


এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। কোম্পানীর স্বাদে ভারতে বহু 
ব্যক্তিগত স্বার্থ গজিয়ে উঠছিল । তার! দেখলো, “4 1000715সছ] 1025 [0318 
0010 201) 60001 0:090065, 609 ৪6860৪-090 001 19859 (12910, 010087810, 
০৮ 208009 0010 10000 (1১৪০৪. আফ্ং ব্যবসার স্বার্থ তে। ছিলই, তার 
চেয়ে অনেক বেশী স্বার্ঘগুলি রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে ছিল অত্যস্ত সক্রিয় এবং তা খোদ 
ইংলগডেই। যেমন ইংলগ্ডের স্বাধীন জাহাজ শিল্প যার উপর ভারতে ইংরেজ-ভাগ্য- 
নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়। সামরিক ও বেসামরিক প্রশালনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন 
সামগ্রী, ষা ভারতে লভ্য ছিল না, এদেশে রপ্তানী করে বিশেষ মুনাফ। অর্জন । 
তারপর ইংলগ্ডের বস্ত্র বয়ন শিল্পের একটি আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় বাঁঞ্জার ছিল এই 
ভারতবর্ষ। সর্বোপরি, ছিল ব্যক্তিগত ভাগ্যাম্বেষীদের ম্বার্থ। একদা যে ভারতবর্ষ 
ছিল ইংরেজের কাছে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, সেই ভারতব্যই এখন ব্যক্তিগত ভাগ্য 
পরিবর্তনের স্বস্সিল সবুজ প্রান্তরে পরিণত | অতএব “ণুম)9 876000606 101 196810- 
108 6109 00916100, |] 10019) 9 101709,001068,115  00002210, 01709 0105 
ভা%৪ 80700106690 0008 91:0071906 10: 8/058009 98 9। 10786-89]00 90909002005 6:9৮ 
৪0700601 সা16]) 6৮০7৮ 569৮ 01 0910691 [100190 908101)5, এবং এখানেই হ'ল 
ভারতে ইংরেজ সাম্রাজাবাদের অনিবার্ধতা। 


প্রাতিষ্ঠিত ইংন্রেজ সাআাজ্যবাদ_অতঃ ক্িম্‌ € 
সাআ্রাজ্যলাভের মুহুর্তে ভারতবর্ষ £_ ৃ 


রাজনৈতিক ?--১৮১৮ সালে শতদ্র পর্যস্ত ভারতে ধে ইংরাঁজ সাজ 
প্রতিষ্রিত হ'ল, সে সাআ্াজোর সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য প্রায় অদৃশ্য ! নতুন যে 
সাম্রাজ্য অজিত হ'ল তা৷ যেন ধ্বংসস্থপের সাম্রাজ্য । এতিহ্থ মণ্ডিত অতীত আর 
স্বসম্বদ্ধ অতীতের ধ্বংসাবশেষ । উত্তর হোক আর দক্ষিণ হেকে সর্বত্রই বিক্ষিপ্ 
বিধ্বস্ত দুর্গ, পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ, জলহীন জ্ুলসেচের খাল, দীর্ঘকাল অব্যবহারে ভগ 
পুর্ধরিণী, পদচিহ্ৃহীন রাজপথ, আর কোলাহলহীন রাজধানী । দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধে 
অথব| দীর্ঘকালীন রাএনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভারতবধ তখন ক্লান্ত, উদ্যমহীন 
এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারমুক্ত ভাবনাহীন। 

মোগল রাজশক্তির কর্তৃত্বাধীনে যে রাজনৈতিক কাঠামো ভারতে গড়ে উঠেছিল 
মারাঠাদদের বারংবার আঘাতে তা পযু্দস্ম। কি্ব মারাঠাও নিজেদের মোগল শক্ির 
বিকল্প হিসেবে প্রতিঠিত করতে পারলো না। বরং তারা এমন নীতি গ্রহণ করেছিল 
যার ফলে তাঁরা রাজপুত, বাঙ্গালী, মোগল ও মুসলমানদের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত ও 
ঘ্বণিত। তাই ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে তাদের বিদায় একান্তই অশ্রুত, অসম্মানীয় 
ফলে সামগ্রিক ভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের অন্পস্থিতি রাজনৈতিক চঞ্চলতা স্থ্টি 
করেছিল, যার হ্যত্রে রাজনৈতিক অখগুত্ব খণ্ডাংশের রূপলাভ করেছিল। রাজন্ব- 
গ্রাহক বলপ্রয়োগ করে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন । সাধারণ শৃঙ্খলার অভাবে জনজীবন 
হ'ল বিপর্যস্ত । এক কথায় “19 019 01 10709 ৪৪ 00159799] 900. 19015610811 
110979 ৪ 20০ 10099, 

অন্যদিকে দেওয়ানী লাভের স্যত্রে ষে অঞ্চলের উপর কোম্পানীর রাক্ুনৈতিক 
কর্তৃত্ব প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে অঞ্চলের চিত্র অবশ্য অন্যরকম । এখানে 
সাধারণ ভাবে শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাধারণ মান্ষ নিবিদ্বে চলাফের1 করতে পারতো । 
রাজত্ব আদায়ে একটি নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই কর্ণওয়ালিসের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা! এসে যায় । সমপাময়িক অবস্থার বিচারে এই বন্দোবন্থ 
একটি তাৎক্ষণিক প্রতিষেধক হলেও কার্ধক্ষেত্রে কষক, রাঁয়ত বা জমিদার কারো 
কাছেই এই ব্যবস্থা. গ্রহণযোগ্য হয় নি। অবশ্ত এই সময়েই মোগল শাসন ব্যবস্থার 
সঙ্গে ইংরেজ শাসনের এক তুলনামূলক বিচারের স্থষোগ পাওয়া গিয়েছিল । জনৈক 
এতিহাসিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 810010588, 80807061010 10. 11061 0৮7 
901098008 800. 90170070106 61092089168 161) ৪5900178708 বলে অভিযোগ 
করেছেন। 


প্রতিষ্িত ইংরেজ সাআাজ্যবাদ ২৯৩. 


অর্থ নৈতিক ?-_-ঘখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরকম তখন বিপরীত 
কোন অর্থ নৈতিক পরিবেশও প্রত্যাশিত নয়। ডাকাতি ও লুটতরাঁজের আশংকায় 
ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। যাকিছু ব্যবসায়িক তৎপরতা ছিল ত1 
দেখা যেত বৃহৎ বৃহৎ বন্দরগুলিতে। ভারতের যে নিজন্ব তাত শিল্প ছিল তাও এক 
গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকটের কারণ একদিকে েমন ভারতের 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অন্যর্দিকে তেমনি ছিল ইংলগ্ড থেকে আমদানী কর! বস্থের 
প্রাচূর্য। এক কথায়, মোগল শাঁলনাধীনে যে অর্থনৈতিক স্থিতিখিলতা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণপে অস্তহিত | 

সমাজ ও সংস্কৃতি ?--সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দেশ তখন এক 
গ'ভীর সংকটের সন্মুখীন। সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল সমগ্র মধা ভারত জড়ে ব্যাপক 
লুটতরাজ ও ভাকাঁতি। এই অঞ্চলেই পিগারীগণ যে'ক এক প্রচণ্ড ছুংন্যপ ছিল 
সাধারণ মানুষের কাছে সে সব কাহিনী" আমাদের জান।। ঠগীর্দের অত্যাঁঢার ও 
নিছুরতার বিবরণও আমাদের অজানা! নয়। তা ছাড়। সতীদাহ প্রথা, গদায় পুত্র 
বিসর্জন, পুরীর জগন্নাথের চাকার সামনে আত্মীহতি_-ঞখন বহু কুমংস্বাব সমাজ- 
জীবনের চলৎ শক্তি "প্রায় নিঃশেষ কবে ফেলেছিল। সবচেয়ে লক্ষাণায় হ'ল, ধর্মের 
নামে এমন সব অমানবিক পৈশাচিক সংস্কার সমাজ জীবনে প্রচলিত ছিল যেগুলে! 
দেখে বিশ্বাস করাই যায় ন| যে অহিংসাই হ'ল ভারতের সনাতন ধর্মের মৌল শিশন। 

শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও সষ্টি হয়েছিল এক বিরাট শৃন্তভাঁ। কেননা যারা ছিলেন 
শিল্পান্সরাগী ও পৃষ্ঠ পোবক তারা নিজেরাই চলমান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থায় এত বেশী প্রপীভডিত যে শিল্পীর ও শিল্পের সমাদর করার স্থযোগ আর 
তাদের ছিল না। «90০ 801)16900079 01901109110. 8879, 180 01 607000])- 
0100. 11590 /10920 70001099 25 955/1151)10, 89 10 11000100049 68৭60 ৮89 
19010770950 01080 9. ঠি700. 00070 8) 00156079 7:80000 01000 2 18510101001 
96199 200. 17008056100 1809৮ 682, 000500৮ দেশের শিক্ষ| ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও 
একই রকমের অচলাবস্থা । যেন প্রথাগত গতিতে সংস্তত্ত ও আরপি ভাঘাব চচ] চলছিল 
যথাক্রমে টোল ও মাদ্রানায়। 

অতএব এমন পারিপাশ্থিকতায় সাম্রাজ্য গড়ে তুললে। ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় 


নতুন সাম্রাজ্যবাধীদের ভূমিকা । 


ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার মুহৃতে উতরেঙ্গ সাম্রাজ্যনাদকে 
সেদিন একবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল । কারণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অপরিমেষ 
প্রার্িতে মেদিন তারা হয়েছিল হতচকিত, উল্লসিত। কিন্ত প্রাথমিক উত্তেজনা! 
কেটে যেতেই তাদের আরেকবার থনকে যেতে হয় ষে গুরুভার দায়িত্ব তারা 
নেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল তার দিকে তাকিয়ে। যারা বিচক্ষণ "ভার! সেদিনই 


২০৪ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বুঝেছিলেন, 10058 01000011906 &$ 609 15000626608 1509 19:89110 
?9881060. [10015 09019 85 % 60200078715 001880800 5108200 10101) 10180 
8006 881 80 920 10025906 600, & 0086:969 70009. 

তাই উনবিংশ শতাব্দী ধরেই ইংলগ্ডে আরম্ভ হয়েছিল এক তুমুল আলোচনার 
ঝড়। এই-ঝড় যতট। ন! পার্পামেণ্টের অধিবেশনে প্রতিফলিত তার চেয়ে অনেক 
বেশী পরিস্ফুট বিভিন্ন পত্র-পক্রিষ্ণায়, পথে-ঘাটে, রে'ন্সোরায় । এ বিষয়বস্ত হ'ল, এই 
ষে'ন্ডারতবর্ষে নতুন এক সাম্রাজ্য গঠিত হ'ল, এর পর কিহবে? এই দেশে আইন 
শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিরাপত্তা বিধান তুলনামূলক ভাবে সহজ ক্কাজ। কিন্তু সে 
দেশের জনসাধারণ যাদের মজগলসাধনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এভমণু 
বার্কের নেতৃত্বে বৃটিশ পালাষেন্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের সম্পর্কে কি করা হবে? 
এটাই অনেক গভীর ও জটিল প্রশ্ন | 

এই প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর পাণয়া গেল, তা রক্ষণনীল, প্রবক্তা হলেন হেহ্িংস, 
উইলসন প্রভৃতি | এ রা] বললেন, 4) 60200855 800010 £0৮910 10 0109 8106081 
900. 0917916)] 11)0190, 0780161010, 106 29১ 000513177 & (09009 015 01 8৫০001105 
109098৮1) 1101) 61801610108] ৪0০19৮০০010 903509 165 ৪1699. 9001:89. 
এ পথেই দেশে শাস্তি স্থাপিত হবে, শাস্থিপূরণ পরিবেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি 
হবে, ফলতঃ কোম্পানীর মৌল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এরবেশী কিছু করতে যাওয়াই 
মারাঘ্রক হবে। কেনন| ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় 
বিধি ব্যবস্থার কোন রকম হস্থক্ষেপ আত্মহত্য।রই সামিল হবে। তাই তারা এদেশে 
খুষ্টান ধর্ম প্রচারক প্রেরণের বিরোধী ছিলেন । ইংলগ্ডের দক্ষিণপন্থী টোরীগণ এ মত- 
বাদকেই সমর্থন জানালো । 


কিন্ত শীঘ্রই এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। সৃষ্টি হ'ল। একদল, মূলতঃ 
(মিশনারী, বললেন ষে তাদের কর্তব্য হ'ল “0 [0:98 6018. 60891 11088 1181 
০0০10 018901%9 6009 1201968 01 87009:86161018 900. 0:06)89 61081)70190105 6109 
10151. 060016.” আরেক দল যারা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার অেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী 
বললেন, পাশ্চান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ভারতবর্ষেও সঞ্চারিত করতে হবে সে 
দেশকে অন্ধত্ব, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে । তৃতীয় দল 
ভারতে নিযুক্ত কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীবৃন্দ, যারা! আকস্মিক ভাবে কোন ব্যাপক 
“পরিবর্তনের পরিবর্তে ভারতীয়দের মানিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এদেশের রূপাস্তরের 
পক্ষপাতী ছিলেন ।. 

যই হোক শেষ পর্যন্ত মিশনারী ও পাশ্চাত্য পন্থীদের মতবাদই গৃহীত হু'ল। 
'এবং এই সিদ্ধান্ত নি:সন্দেহে যুগান্তকারী, কারণ এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ভারতের 
বিবর্তনের ক্মত্রপাত যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ১৯৪৭ সালে । 

এই নতুন সিদ্ধান্তকে এদেশে কার্ধকরী করতে প্রথম এলেন লর্ড উইলিয়ম 
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বেন্টিংক | মনে প্রাণে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী ও মানবতাবাদী, ভারতীয় সমাজ" 
ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সহান্গভূতিহীন। তারই উদ্ভোগে পাশ্চাত্য ভাবধারা, চিন্তা চেতনার 
শেকড় ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রোথিত হ'ল। আরম্ভ হ'ল ব্যাপক পরিবর্তনের সাজসজ্জা । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই প্রথম পরস্পরের মুখোমুখি হ'ল, পরিচয় হ'ল, আরম্ত হ'ল 
পারস্পরিক ভাব ও মত বিনিময়ের প্রস্তাবনা । এখানে নবগঠিত ইংরেজ সামরাজ্য- 
বাদের সছ্য গৃহীত সিদ্ধান্তের চরমতম সাফল্য, যার পরিমাপ আপাত বিচারে কখনোই 
সম্ভব নয়। 


॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥ 


[ ভারতের স্বাধীনতা স" গ্রামের ঘটনাবলী ইতিহাসগত দিক থেকে এতই সাম্প্রতিক 
যে এই সব ঘটনাবলী থেকে সাংবাদিকতার আবরণাট এখনো পরিত্যক্ত হয় নি। 
তারফলে এই পর্যায়ের নিরপেক্ষ এতিহার্ঁসক মূল্যায়নের সময় এখনো আসে নি। 
অবশ্ঠ তাই বলে ভারতের ইতিহাসের এই *ব নিয়ে অধ্যয়ন ও গব্যেণ। থেমে 
নেই। প্রকাশিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে অসংখ্য পুস্তক, যেগ্তলো কোন কোন ক্ষেত্র 
পৃণাঙ্গ, কখনো বা খণ্ডাখ। ভবে এই সময়ের ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড প্রৃতি- 
বন্ধক হ'ল, নিরপেক্ষ এতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য যে সব মৌলিক বা প্রত্যক্ষ উপাদানের 
(যথাঃ সরকারী দলিল ইত্যাদি ) প্রয়োজন তা লভ্য নয়। ফলে এতিহামিককে 
পরোক্ষ উপাদানের উপরই নির্ভর করতে হয়। 

এসব সত্বেও মধ্য শিক্ষা পর্যদের নতুন পাঠ্যক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
কাহিনী আবহ পাঠ্য হিসেবে নৈর্চেশিত। এই দীর্ঘ কাহিনীর বিস্তারিত আলোঁচন। 
এখানে সুযোগ স্বল্পতার জন্য সম্ভব নয়। তাই এই কাহিনীর একটি বপ রেখা 
এখানে উপস্থাপিত হ'ল। এক্ষেত্রেও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর 
সাম্প্রতিক গবেষণা লব্ধ ফলাফলকেই যতট] সম্ভব সংকলিত করার চেষ্টা কর। হ'ল |] 


॥ উনবিংশ শতাব্দীর “নবজাগুরণ” ॥ 


ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রামের পটভূমিক অনুসন্ধনি করতে হলে আমাদের 
।ফরে যেতে হবে উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিভ মপ্যবিত্তের 
মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এন জাগরণ এসেছিল, যে 
জাগরণকে' বহু এতিহাসিক নবজাগরণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই তথাকথিত 
'নবজাগরণের? প্রথম শ্ত্রপাত বঙগদেশে। 

বঙ্গদেশে এই জাগরণ আরম্ত হ'ল রাজ। রামমোহন রায়কে কেন করে। তারপর 
এলেন ডিরোজিও ও তার ইয়ং বেঙ্গলের দল। এরপর ত্রাঙ্গ সমাজের সংস্বারকগণ 
এবং অক্ষয় দত্ত, বিদ্তামাগর এসেছেন ক্রমান্বয়ে । এই জাগরণের পর্ব শেষ হ'ল হিন্দু 
মেলা, ন্টাশন্ল থিয়েটার এবং ইগ্ডয়ান এযাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের মধ্য দিয়ে | 


২৬ ইতিহাম শিক্ষণ-পদ্ধতি 


কিন্ত যাঝে আমরা নবজাগরণ বলতে চাইছি তার প্রর্কত স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের 
উত্তর অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হয় এ সময়কার বিভিন্ন 
মহামানবদের জীবন-কাহিনীও তাদের কার্ধ্যাবলী এবং যেসব সম্তাবনাপুর্ণ সংগঠন 
গড়ে উঠেছিল সেইসব সংগঠনের বক্তব্য ও কর্ম পন্থা । এ কাজ জটিল, তথ্যবহুল 
এবং সময় সাপেক্ষ । অন্ততঃ যে প্রশ্নগুলির সুস্থ ও স্থচারু বিচার হওয়] গ্রয়োজন এই 
প্রসজে, সেগুলি হ'ল: 

(এক) এইসব ব্যক্তিদের ইংবরেজ-শাসন সম্পর্কে মতামত কি ছিল? তারা কি 
বিদেণী শাসনমুক্ত একটি স্বাধীন দেখের স্বপ্ন দেখতেন? নাকি তার। ইংরেজ সাস্রাজ্য- 
বাদের কিছু দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী সংস্কারেই সন্ত ছিলেন? 

(দুই) দেশের বৃহত্তর জনসম[জ, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের 
মনোভাব কি ছিল? বুষক সম্প্রদায়ের কথাই এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে এসে যায়। 
কারণ তদানিম্তন পারিপাশ্থিকতায় ₹্যক সমাজকে এড়িয়ে গেলে বুহত্তর জনসমাজকেই 
এডিয়ে যাওয়া হয়। অতএব আমাদের বিচাঁর কর| কঙবা, এই যুগের নেতৃবুন্দ কি 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব| সামন্ততান্ত্রিক সুব্ধাবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? নাকি তীরা 
ছিলেন এমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক ধার। অন্থতঃ কৃষক-সমস্তা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক 
মনো ভাবাপন ? 

(তিন) বন্ধা-বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি ছিল? এই 
বিচ্ছিন্নত| একদিকে যেমন ছিল হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য 
(দিকে তেমনি ছিল জাঁতিভেদ প্রথার কঠোরতার মধ্যে। তাদের কর্মপদ্ধতির মধ্য 
দিয়ে কতট। ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা পরিস্মট ? 

(চার) ভারতের যে 1ন্ন্য প্রগতিবাদী এতিহা সে সম্পর্কে তারা কতটা! সচেতন 
ছিলেন? তীর] কি মনে করতেন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ স্থপরিকল্পিত ভাঁবে ভারতকে 
তাঁর নিজস্ব অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়? এবং যা সার্থকভাবে 
করতে পারলে ভারতের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেল। যাবে ? 

(পাঁচ) এবং ভারতের বাইরে উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী যে দ্রুত গতিতে ধাবমান 
এবং যে হ₹*বমানতার সঙ্গে সঙ্গে সামাগ্রক পরিষ্বিতি ছিল নিয়তই পরিবর্তনশীল, 
এইসব পরিবঙনশীলতার সঙ্গে তাদের সখ্যত! ছিল কতটুকু? 

এইসব প্রশ্থের যথোঁচিত বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই স্থির হয়ে যাবে, 
উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের স্ববপ 1ক? সত্যিই, 'নবজাগরণ বলে আখ্যা কি 
বাস্তব তথ্য-নিভর নাকি তা আমাদের একান্তই স্বখদায়ক কষ্ট-কল্িত এক কাহিনী 
মাত্র ? | 

অতএব আমাদের প্রথম প্রশ্ন, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এই সময়কার সংস্কারক 
গণের মনোভাব । নিঃসন্দেহে এদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ শাসনের সমর্থক | 
এর বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র স্থফলটুকুই দেখেছিলেন এবং ইংরেজ-শাসনকে 
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আদীর্বাদ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে সে কারণে 
এদের মতামত ছিল অত্যন্ত কঠোর। সাধারণভাবে শিক্ষিত সমাজ এই বিপ্রোহের 
বিরোধীতাই করেছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ কৃষক সমাজ সম্পর্কে এরা কখনোই সহ্দয়তার পরিচয় দেন নি। 
এদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার গোষীর পৃষ্ঠ পোষক। তাই বিভিন্ন কৃষক 
স্প্রদায়ের বিদ্রোহকে এ'র৷ নিন্দাই করেছেন। তাদের অভিমত নগ্রভাবে প্রকাশ 
পায় ১৮৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। 

তৃতীয়তঃ এইমব সংস্কারকগণ কেবল মুসলমান--বিরোধীই ছিলেন না, জাতি- 
ভেদ প্রশ্নেও ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। 

.চতুর্থতঃ তদানীস্তন অবস্থার বিচার ও বিশ্লেষণে এর! উপনিবেশিকতাবাদের 
অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়াকে মেনে নিতে প্রস্তত ছিলেন না। বরং রাজনৈতিক- 
সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে অববাদ ভারতকে *আচ্ছন্ন করে ছিল তার। এদেশের স্বভাবসিদ্ধ 
রক্ষণগীলতাকেই তাঁর জন্য দায়ী করেছেন। উল্টো! দিকে তারা এমন কথাও 
বলেছেন যে ইউরোপীয়গণের মাধ্যমেই এদেশে এসেছে পাশ্ডান্্য ভাবধার] পুষ্ট গতি- 
শীলতা, যার সাহাধ্যে ভারত তার দীর্ঘ দিনের তন্দরাচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। 

কিন্তু তাই বলে বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তখন পর্স্ত এদেশে কোন প্রতিক্রিয়ার 
সট্টি হয় নি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল হবে। বরং হয়েছিল এবং তুমুলভাবেই 
হয়েছিল। বিভিন্স্থানের অসংখ্য কুষক বিদ্রোহ, বিক্ষিপ্ত হলেও, এ প্রতিক্রিয়ারই 
বহিঃপ্রকাশ । ওয়ারী আন্দোলন কিংবা সন্যাসীদের বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে 
অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও এসব ঘটনার গ্রতিক্রিয়া স্থদূর প্রসারী। অন্যদিকে ইংরেজ 
শীসনের গোড়া! পত্বনের কাল থেকেই মীরকাশিম, টিপু স্থণতান ব| নানা ফড়ন- 
বাসের ইংরেজ বিরোধীতা এই সব শাসকবর্গের ইংরেজ-শালন সম্পর্কে দৃরদৃষ্টির পরিচয় 
বহন করে। এবং এ ধরনের নান। ঘটনার এবং মানসিকতার সংমিশ্রণের বহিঃপ্রকাশ 
খটেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে । 

স্বতরাং এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের বিচার্য, উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে 
আমর নবজাগরণ আখ্য। দিতে পারি কিনা। এমন কি যে এতিহাসিক গুরুত্ব 
০ই জাগরণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে তাও যথোঠিত কি না। বরং একদিক 
থেকে বল। যায় তথা কথিত নবজাগরণের প্রবক্তাগণ তীরের বক্তব্য ও কার্ধাবলীর 
দ্বারা জাতীয় গতিশীলতাকে পেছনের দ্বিকে ঠেলে না নিলেও কিছুদিনের জন্ত স্তব্ধ 
*রে দিয়েছিলেন। কিন্ত নবজাগরণের গতিবেগ কি কখনে। পশ্চাঁদগামী হয়, নাকি 
নখনে। অচঞ্চল হয়ে দীডিয়ে থাকে ? 

[ এ বিষয়ের উপর উতলাহী যার] তারা নীচের বইগুলো! অবশ্যই পড়বেন £ 
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॥ ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম ॥ 
॥ সংগ্রামের ইতিহাস রচনার অসুবিধা । 


অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তুলনামূলকভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এখনো 
সাম্প্রতিক বিষয়। স্বভাবত:ই এ কারণে সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উপযুক্ত সময় 
আসে নি। তবুও ইতিহাসের এই চিত্তাকর্ষক অধ্যায়টিকে কেন্দ্র করে এতিহাসিকদের 
মুখর জিজ্ঞাসা কখনে! যৃক হয়ে থাকতে পারে না। তাই রচিত হয়েছে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য পুস্তক । 

ফলে একটা বৈষয়ে অন্ততঃ স্থবিধে হয়েছে । তা হ"ল পুম্থকের সংখ্যাধিক্য হেতু 
এখন এই পর্য্যায়ের ইতিহাস রচনার ছুরহত] সম্পর্কে ধারণা করা গিয়েছে । প্রকাশিত 
পুস্তকগুলির রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা সাধারণভাবে প্রকট আগামী দিনের 
ইতিহাস রচণার গতি-নির্দেশক এবং এ সব দুর্বলতাগুলে হ'ল প্রধানতঃ 

(এক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সরলীকরণের (০09: 
81000115095100 ) চেষ্টা । ইতিহাসে প্রতিটি ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ যে এক জটিল 
প্রক্রিয়া তা আমরা দেখেছি । পদ্ধতিগত দ্দিক থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন 
ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এই প্রক্রিয়৷ অন্ুপস্থিত। কারণ হয়তো! এট হতে পারে যে, 
এখনে! আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা স্বাধীনতা -আন্দৌলনের প্রতআক্ষদর্শী। 
কিন্ত ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যে ঘটনার একমাত্র বিচারক হতে পারে না, 
বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের মত আবেগ প্রধান বিষয় নিয়ে ইতিহাস রচনা 
কালে, তাতো! সহজেই অনুমেয় ।" কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এমন 
এক অনড় মনোভাব তৈরী করে দেয়, যা অন্তত: নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার 
সহায়ক নয়। ৃ 

(ছুই) প্রধানত: ভারতীয়দের মধ্যে বীর পূজার মনোভাব (6,15989 ০৫ [9.০- 
দম 01:81 ) অত্যন্ত প্রবল, ফলে নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার এই মনোভাব হয়ে দাড়ায় 
এক বিরাট প্রতিবন্ধক । আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এমন “বীরের, 
উপস্থিতি একাস্তই স্বাভাবিক ধিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ 
করেন। সেক্ষেত্রে প্রকৃত এঁতিহামিক মূল্যায়ন যথেষ্ট বিদ্বিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে 
ঘটছেও তাই। যতটুকু জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আজ পর্যস্ত লিখিত হযেছে 
সবনত্রই এই বীর পুজার প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলে সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ 
বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 
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(তিন) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের আরেকটি অনুপেক্ষণীয় 
সংকট হ'ল আঞ্চলিক প্রীতি বা আশ্তগত্য (£9810708] 105%1৮ ) | যেমন সাধারণ- 
ভাবে আমর! লক্ষ্য করিঃ ভারতের ইতিহাস রচনায় উত্তর ভারতের প্রাধান্য এবং 
তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারত উপেক্ষিত, তেমনি স্বাধীনতার আন্দোলনের কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আঞ্চলিক গ্রীতি প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও প্রবল। বিশেষ 
করে এই আন্দোলনে যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সবভাবে এগিয়ে আসে নি কিংবা 
সম পরিমাণ অংশও নেয় নি এবং এটা হয়তে| সম্ভবও নয় । কেননা, স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সামিল হওয়াটা! কখনে! তুলাদণ্ডে মেপে ভাগ-বাটোয়ার। করার বিষয়ও 
নয়। কিস্তু ইতিহাস রচনাকালে ঘদ্দি অধিকতর অগ্রণী অঞ্চল প্রয়োজনাতিরিক্ত 
প্রাধান্য পেয়ে যায় কিংব! এই প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ষ্দি অন্য অঞ্চল উপেক্ষিত 
বা অনারূত থাকে তবে তা সত্যিকার ইতিহাস রচনার সহায়ক হবে না| সাধারণ- 
ভাবে একদৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি," স্বাধীনত1 আন্দোলনে বাংলা, পাঞ্জাব ও 
মহারাষ্ অধিকতর অগ্রণী হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে এই তিন প্রদেশের 
স্বাধীনতার সংগ্রামই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম । বরং অন্যান্য অঞ্চল কতটুকু অংশ 
নিয়েছিল, কিংবা উপযুক্ত ভূমিক। গ্রহণ করতে পারলে। ন1! কেন কিংব1 উল্লিখিত- 
অঞ্চলগুলো অধিকতর অগ্রণী হ'ল কেন তার কারণ অন্ুসন্ধানই সত্যান্বেষী 
এতিহাসিকের দায়িত্ব । 

(চার) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলদের অপর একটি অনন্করণীয় বৈশিষ্ট্যই এই 
আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনার আরেকটি বড় বিস্ব। সে বৈশিষ্টটি হ'ল £ 
স্বাধীনতা অর্জনে প্রযুক্ত অহিংস নীতি। এই বৈশিশ্ল্যই একটি সংকট । অংকট এ কারণে 
যে আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে অহিংস নীতির উপর অবিচল আস্থা রেখে 
আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অনও সম্ভব হয়েছিল। 
কিন্ত অহিংস নীতির পাশাপাশি সহিংস পথও অবলম্বিত হয়েছিল। ভাবতে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় জীবনে এই আন্দোলনেব প্রভভান৪ 
ছিল অপরিসীম এই সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিতর্কের ছাবা প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে না। 
শেষ পর্য্যন্ত নেতাজী হুভাষচন্দ্র যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা 
কাধ্যতঃ ব্যর্থ হলেও তার কর্ম প্রচেষ্টা সীমাহীন এতিহাসিক তাৎপর্ণ-মণ্ডিত। অতএব 
কেবলমান্ত্র অহিংম নীতি নয়, অহিংস € সংহিস উদ্ভয় নীতিই অন্থশ্থত হয়েছিল জাতীয় 
স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্টে | 

যাই হোক, ইতিহাঁন রচনাকাঁলে দেখা! গেল এই দুই পথের তাৎপর্য ও সাফল্য 
বিশ্লেষণ করা নিয়ে এ্রতিহাঁসিকদের মধ্যে মতইছৈধত|। অবশ্য এই মতদ্বৈধত! সেবল 
এতিহাসিকদের মধ্যেই শীমাবদ্ধ নয়, রাজনীতিবিদ, রা্রভন্বিদ, সাধারণ দেশগ্ডেমিক 
মান্ষ-_সবাই এই মতদ্ৈধতার দ্বারা আক্রান্ত। ফলে এঁতিহাঁনিকের নিজস্ব সংকট 
আরও বেশী ঘনীভূত হয়। তাই দেখ! যায়, উভয় নীতির সাফল্যের তুলনামূলক 

ইতি-শিক্ষণ-_-১৪ 


২১০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বিচারের পাঁরবর্তে একটি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইতিহাস রচনার প্রবণভা। 
ফলে নীতি ছুটোর নিজস্ব অবদান নির্ধারণ থেকে যায় অবহেলিত। 


॥ ভারতের ব্বাধীনতা৷ সংগ্রাম সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভংগী | 


অতএব দেখা গেল, উপরোক্ত বিশ্পগ্তলিকে অপসারণ করা আমাদের পক্ষে এ 
মুহূর্তে সম্ভব নয়। অথচ বিদ্নগুলি যতক্ষণ প্রকট ততক্ষণ নিরপেক্ষ ইতিহাসও আবিষ্কৃত 
হতে পারে না, রচিত হবে না। কিন্তু এই বিশ্ব আছে বলেই- স্বাধীনতা! সংগ্রামের 
ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখবে, এটাও বাঞ্চিত নয় । 

তাই আমাদের উদ্যোগ নিতে হয় যেন অন্ততঃ আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রা 
সম্পর্কে একটি নৈর্যক্তিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ, করতে পারি, অস্ততঃ সংগ্রামের বিভিন্ন 
ধারাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি।” এপথে আর কিছু না হোক, 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলী অন্ততঃ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত 
হতে পারবে । 

এই দৃষ্টিভংগী থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচার করলে তিনটি পরিষ্কার প্রবাহ 
ফুটে ওঠে। 

প্রথম এবং প্রধান প্রবাহটি হ'ল, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আনরন্ত 
করে স্বাধীনত। অর্জন পধ্যন্ত যে দীর্ঘ সময়, এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের অন্ুস্থত 
নীতি, তার বাস্তবায়ন এবং সাফল্য । এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসই হ'ল ভারতের, 
একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন, যেখানে দেশের বৃহত্তর জনমত প্রকাশিত ও প্রচারিত! 
হবার স্থযোগ পেয়েছিল। আরো বড় কথা হ'ল, মহাত্ম! গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় 
কংগ্রেসই শ্বাধীনতা সংগ্রামকে মুষ্টিমেয় কিছু স্থবিধা ভোগীর রাজনৈতির উত্তাপ! 
অনুভবের পরিবর্তে এক বৃহৎ গণ আন্দোলনে বপায়িত করেছিল, ভারতের যা 
কিছু জাতীয় চেতনা তা এই কংগ্রেসের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছিল এবং জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব অহিংস পথে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন এঁতিহাসিক নজীর 
রচনা! করে এক গৌরবময় উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই-_উল্লিখিত সময়ে 
জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সুস্পষ্ট এবং স্থনিধিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারলে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসে। 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহটি হ'ল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে 
জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন যথোচিত বিচার ও মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগা 
জণক। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ধারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদেরও একটি নিজস্ব 
বিচারবোধ ছিল, নীতিবোধ ছিল এবং সেই নীতির বূপায়ণে নিঃসন্দেহে তারা একনিষ্ঠ 
ছিলেন। অতএব এইসব কর্মবীর দেশপ্রেমিকদের যথোচিত এঁতিহাঁপিক মধ্যাদারান 
আমাদের জাতীয় কর্তব্য। শুধু তাই নম্ন। আমাদের আরও বিচার করে দেখতে 


প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সাআজ্যবাদ ২১১ 


, এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যত বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, ইংরেজ 
বাদকে কতটা সন্ত্স্ত ও সংকুচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন বা 
ক্ষিপ্ত বলেই এই আন্দোলনকে অবজ্ঞা কর] চলে না। কারণ সন্ত্রাসবাদ কখনো 
$লিত অর্থে স্থসংঠিত নিশ্চয়ই হতো৷ না, যদিও সংগঠিত সম্্রাসবাদীদের অবশ্যই হতে 
| তাছাড়া" রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্বাহ্ন নিহিলিস্টদের ভূমিকা 
দ অগ্রাহা করার মত না৷ হয়, যদি এখনো আমরা ইতালীর এঁক্যসাধনে কাঁরবোনারি 
লব ভূমিকা বিস্বত হতে না পেরে থাকি, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
তহাসে সন্থাসবাদীদের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষ! প্রদর্শনের কোন যুক্তিযুক্ত 
ণনেই। 
তৃতীয় প্রবাহটি হ'ল শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান মচেতনতা। দীর্ঘকাল মুখ 
জে মার খেতে খেতে এইসব মানুষেরা ক্রমশঃ সংগঠিত হয়েছিল, সংগঠন গডে 
লছিল এবং এইসব সংগঠন যে কেবলমাত্র তাদের ন্যনতম জীবীকার প্রয়োজনের 
পাত্র ছিল তা নয়, বরং জীবন ধারণের দুনিবার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তারা 
ভব করেছিল সাম্রাজ্যবাদের নিরন্ধ অন্ধকার রূপটি এবং “হৃদয়ংগম করছিল যে 
মাজ্যবাদের বেডাজাল ছিন্ন করতে না! পারলে জীবন ধারণের ন্যুনতম প্রয়ো জন 
টার কোন অবকাঁশই নেই । তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলে পরোক্ষভাবে শামক 
গঠনগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পথটিকে 
ধকতর প্রশান্ত ও পিচ্ছ্িন করে তুলেছিল। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনের 
তান আলোচনা কালে এদ্িকেও যথেষ্ট আলোকপাত করাও একান্তই 













[ ভারতীসব স্বাধীনত! সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 

য়ের নাম নীচে দেওয়া হ'ল। উৎসাহী যারা, তার! বইগুলে। পড়লে এই ইতিহাপ 

কে সাম্প্রতিক বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হবার যোগ পাবেন । ] 

এক, ভঃ রমেশ মজুমদারের লেখা ইংরেজীতে তিন খণ্ডে ভারতের স্বাধানতা 
আন্দোলনের ইতিহাস। 
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২১২ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 
॥ ভরতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ॥ 
সময় ঘটনাবলী 
ৃষ্ট পূর্ব ৩০০০ বৎসর আগে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ। 
১১ ২৫৭৩ বসর আগে নৈদিক যুগের আরম্ভ । 
» ষষ্ট শতকে মহবীরের আবির্ভাব ও মগধের অভ্যুদয় | * 
১৪ ৫৬৭ খুদ্ধদেবের আবিতাব । 
১ ৩২৭--৩২৬ আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ । 
». ৩২৪ চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্যবংশের অভ্যুদয় । 
১১ ২৭৩ অশোকের রাজত্ব আরম্ত। 
খৃষ্টাব্দ ১১৯ বা ১৫৫__ কণিক্দের রাজ্যভার গ্রহণ । 
৩৮০ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ। 
১. ৩৯৯--৪১৪ 1 1হয়েনের ভারত ভ্রমণ | 
১ ৬০৬ এই সময় নাগাদ বাংলার গৌডে শশাংকের স্বাধীন রা 
প্রতিষ্ঠা। 
১ ৬২৯-_৪৪ হিউয়েন সাএর ভারত ভ্রমণ। 
৬৩৪ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হ্র্যনর্ধনে; 
পরাজয় । 
১, ৬৪৩ হর্য কর্তৃক ধর্মসভার অন্ষষ্ঠান। 
১ ৭৭০--৮১০ বাংলায় ধর্মপালের শাসনকাল। 
১১ ৮১০--৮৫০ বাংলায় দেনপালের শাসনকাল। 
১. ৯৭৩ রাষট্কট শক্তির অবসান। 
১১. ৯৯৮--১০৩০  স্থলতান মামুদের শাননকাল । 
১ ১১৯০--৯১ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ! 
১ ১৯৪৯২ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ। 
১. ১২০৬ কুদুবউদ্দীন আইবক কতৃক দিলীর সিংহাদন লাভ 
১ ১২১১--১২৩৬ ইলতৃৎ্মমিসের বাজব্কাল্‌। 
১. ১২৬৬--৮৭  গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল। 
১১ ১২৯০ খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা । 


১২৯৬--৯৩১৩ 


১৩২৩ 


১৩২৫--১৩৫১ 
১৩৩৩ 
১৩৫১--১৯৩৮৮ 
১৪৩৭ 


আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকাল 
তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠ। 

মহাম্ম? বিন ভুখলকের শাসনকাল। 
ইবন বতুতার ভারত আগমণ। 
ফিরোজ তৃঘলকের রাজত্বকালি। 
বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। 


ভারতের ইতিহাসের উল্লেখঘোগ্য ঘটনাবলী ২১৩ 


সময় ঘটনাবলী 
খৃষ্ঠাব্দ ১৪৬৯-_-১৫৩৮ গুরু নানকের জীবন-কাল। 
১. ১৪৮৫-১৫৩৩  শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাল। 
১, ১৪৮৯-১৫১৭ বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বকাল । 
১ ১৫২৬ বাহমনী রাজ্যের অবসান ও পানিপথের প্রথম ঘুদ্ধ। 
১৫২৭ থাশ্য়ার যুদ্ধ। 
১ ১৫২৬-১৫৩০ মোগল সমাট বাবরের রাজত্বকাল। 
,5.১৫৩০-১৫৪০ হুমায়ূনের রাজত্বকাল । 


5১৫৩৪ শেরশাহের নিকট চৌসার যুদ্ধে হমানুনের পবাদয় । 

১১১৪০ আবাব বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমাহুনেব পরাজয় । 

১৯ ১৫৪০-১৫৪৫ শেরশাহের রাজত্বকাল। 

১ ১৫২৬- হুমাধুনের মৃত্যু, আকববের রাজ্যলাভ ও পানিপশের 
দ্বিতীয় বুদ্ধ। ূ 

১ ১৫২৬-১৬০৫ আকবরের শাসনকাল । 

এ ১৫৬৫ তালিকোটার যুদ্ধ ও বিজগ্ননগর রাজ্যের পবংস। 

»১. ১৫৭১ ফতেপুর সিক্রি নগরীর প্রতিষ্ট! ৷ 

১১৫৭৪ আকবরের ফরমান অশ্যায়ী সপ্তগ্রামে পতৃগীজ কুঠি নির্মাণ 
ও প্রথম ইংরেজ ধর্মযাঁজক শ্টীভেন্স-এর ভারত আগমণ। 

১১ ১৫৮২ দীন-ইলাহি ধর্মের ঘোষণ।। 

৭১ ৯৫৯৭ রাণা প্রতাপের মৃত্যু | 

,১ ১৬০৯ আহমদ নগরের পতন, সেলিমের মৃত্যু ও ইংরেজ উস্ট 


ইত্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা । 

১১ ১৬০৫-১৬২ জাহাঙ্গীরের রাক্ত্বকাল। 

১. ১৬০৮ ইংরেজ কাণ্তেন হকিন্সের ভারত আগমন দ্রাহার্গীরের 
কাছে ইংবেজ কারখান। স্কাপনের অন্রমতি প্রাথনা ও 
স্থরাটে প্রথম ইংহেজ কারখানা স্কাপন । 

১ ১৬১৫ স্তার টমাস রো-র জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন ও 
বাণিজ্যিক অনুগ্রহ ভিক্ষা । 

১ ১৬২৮-১৬৫৮ শাহজাহানের বাজহ্বকাল । 

১১ ১৬৩০-১৩৩২ দাক্ষিণাত্য ও গু&্রোটে ভয়াবহ ছুভিক্ষ | 

১১ ১৬৫৮-১৭০৭ ওুর্জঞ্জেবের রাজত্বকাল। 

১. ১৬৭৪ শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ও ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ । 

১ ১৬৮৯ ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যিক অধিকার দিয়ে ওরঙ্গজেবের 
ফরমান জারী। 


২১৪., 


সময় 


থান এ 


১৭৩১ 
১৭৪৪-৪৮ 
১৭৫০-৫৪ 
১৭৫৬ 
১৭৫৭ 


১৭৬১ 
১৭৬৫ 


১৭৭৩ 
১৭৭৩ 


১৭৭৬ 
১৭৮২ 
১৭৮৪ 


১৭৯০-৪২ 
১৭৯৩ 
১শন৮ 
১৭৯৪) 
১৮৬০ ৩ 
১৮৬৪ 
১৮১৩ 
১৮১ ৭-১৮ 
১৮২৪-২৬ 
১৮৯৬ 
১৮৩১ 
১৮৩৩ 
১৮৩৮-৪ * 
১৮৪ ৫-৪৩৬ 


ইতিহাস, শিক্ষণ-পদ্ধতি 
ঘটনাবলী 


জব চার্ণকের সতান্টি আগমন এবং ইংরেজদের সুতা! 
গোবিন্দপুর ও কলিকাতার ইজার লাভ। 
চন্দদনগরের শাসনকর্ত| হিসেবে ডূপ্লের আগম্ণ। 

প্রথম ইঙ্গ ফরাসী ( কর্ণাটক ) যুদ্ধ । 

দ্বিতীয় ইঙ্গ ফরাসী ( কর্ণাটক ) যুদ্ধ। 

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা । 

পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পরাজয় ও মীরজাফরের পুত্র মীরণে 
হাতে মৃত্যু। 

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ । 
মীরজাফরের মৃত্যু, বাংলায় নবাবী আমলের অবসান 
ইংরেজ কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উডিষার দেওয়ান 
লাভ, বাংলায় শ্বৈত শান । 

ছিয়াতরের মন্বস্তর | 

রেখখলেটিং এ্যাক্ট, কলকাতায় স্থগ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠ1, লাদা 
ইংরেজ দূত প্রেরণ । 

পুরন্দরের সন্ধি। 

সলবাই-এর সন্ধি ও হায়দর আলীর মৃত্যু 

টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যাংগালোরের সন্ধি। পিটে 
ইগ্ডিয়া এযাক্ট ! 

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ। টিপুর পরাজয় ও শ্রীরঙ্গ পত্তনের সদ্ধি 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 

লঙ ওয়েলেস্লি ও অধীনতামূলক মিত্রতা | 

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ। টিপুর মৃত্যু 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা । 

ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের বন্ধুত্ঃ অসতসরের সন্ধি । 

চার্টার এ্যাক্ট। 

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ । 

ব্রন্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ। 

গর্ভনর জেনারেল পদে লর্ড বেন্টিংকৃ। 

ওয়াহাবী আন্দোলনের শুরু । 

চ্যাটার আক । 

প্রথম আফগান যুদ্ধ । 

প্রথম, শিখ যুদ্ধ! 


1রতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ২১৫ 


সময় ঘটনাবলী 
খৃষ্টাৰৰ ১৮৪৮-৪৯ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। 
৮ ১৮৪৮ লর্ড ডালহোৌসি ও ম্বব্ববিলোপ নীতি । 
৮ ২৮৫২ দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ । 
৮ ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ। 
» ১৮৫৮ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র। 


সময় 
খৃষ্টাব্দ ১৮৮৫ 
১ ১৮৯০ 


১৮৯৬ 
১৮৯৭ 
১৮১৮ 
১৯০৩ ৫ 
১১ ১৯০৬ 
৭৭ ১৯০৭ 
১১ ১৯০৮ 
১১৯০৯ 
১১ ১৯১১ 
১৯১৫ 
১১ ১৯১৬ 
১» ১৯১৮ 


১৪১০৪) 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী 
ঘটনাবলী 


বোশ্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন । 

বাংলা সরকার কর্তক সরকারী কর্মচারীদের ৰগ্রেসে 
যোগদান নিষিদ্ধ। , 

স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! । 

ক্লামী বিবেকানন্দের রামরুষ্ণ যিশন প্রতিষ্ঠা । 

রাজদ্রোহের আইন । 

বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন । 

কংগ্রেস কর্তৃক স্বরাজ” শবের প্রথম ব্যবহার । 

কংগ্রেসে উগ্রপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ । 

সংবাদ পত্র দলন আইন | 

অর্দেমিশ্টো সংস্কার | 

বঙ্গভঙ্গের বাবস্থা রদ । 

নরম পন্থীর্দের অধীনে কংগ্রেস ও বাঘ ঘতীনের মৃত্যু । 
কংগ্রেস-লীগ চুক্কি, কংগ্রেসে এক্য প্রতিষ্টা । 

রাওলাট আইন। 

কংগ্রেস কর্তৃক মন্টেগু চেম্সফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্থাব 
প্রত্যাখ্যান । 

৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল, গান্ধীজী গ্রেপ্তার, জালিয়ান 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথের 'নাইট? উপাধি ত্যাগ । 


» ১৯১৯-২২ খিলাফৎ আন্দোলন । 


১ ১৯২০ 
১১ ১৯২০-২২ 
১ ১৯২২ 
2 ১৯ ২৩ 
১) ১৯২৪ 


কংগ্রেমের অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ । 
'শ্যাগী অসহযোগ আন্দোলন । 
গান্ধীজীর কারাদণ্ড । 


ত্বরাজ্য দল গঠন। 
সারা ভারত ট্রেড রুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কানপুর ষড়- 
যন্ত্রের মামলা । 


২১৬ 


সময় 


থৃষ্টাবব ১৯২৫ ও 


52 


9১ 


29 


১৯২৬-২৭ 
১৯২৭ 


১৯২৮ 
১৯২৯ 


১৪৯৩৩ 
১৪৯৩০-৩২ 
১৯৩১ 


১৯৩২ 
১৯৩৪ 
১৯৩৫ 
১৯৩৭ 
১৪৯৩৮ 
১৯৩৭৯ 


১৪৪ ০ 
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ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
_.... ঘটনাবলী 
দেশবন্ধুর মৃত্যু 


শ্রমিক-রুষক পার্টির প্রতিষ্ঠা । 

সাইমন কমিশন, কংগ্রেস কর্তৃক সাইমন কমিশন বর্জন ও পুর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ। 

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠ। | 

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ, আইন অমান্য ৪ 
খাজন! বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ। 

গান্ধীজীর ড্যাণ্ডি অভিযান । 

দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন । গোলটেবিল বৈঠক । 
গান্ধী-আরউন চূক্তি,: দ্বিতীয় গোঁল-টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর 
যোগদান ও কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত। 

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার]। 
সোস্তালিস্ট পার্টির প্রতিষ্। ও কমিউনিস্ট পার্ট বেআইনী ঘোধিত। 
ভারত শাসন বাধ। 

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ । 

কংগ্রেস সভাপতি পর্দে নেতাজী স্টভাষচন্দ্র বন্থু | 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ, কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ, 
স্থভাঁষচন্দ্র কংগ্রেসের মভাপতি পদত্যাগে বাধ্য । 

স্ভাষচন্দ্রের কংগ্রেমের সভাপর্দ খারিজ । মুসলীম লীগের 
পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ । ৰ 
স্থভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ । 

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসেব ভারত আক্রমণ ও দৌত্যে ব্যর্থতা । 
৯ই আগষ্ট গান্ধীজী ও কংগ্রেসে নেতৃবুন্দ গ্রেপ্তার, কংগ্রেস 
বেআইনী ঘোষিত ও “ভারত-ছাডো” আন্দোলন শুরু । 
স্থভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজার হিন্দ সরকার গঠন। 
রাজাগোপালাচারির কংগ্রেস-লীগ একা প্রয়াস । 

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, সিমলা সম্মেলন ও আজাদ হিন্দ 
ফৌজের তিন নায়কের বিচার ও দৃণ্ড। 

বোম্বাই-এ নৌ বিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, সকল দলের 
সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ২৯শে জলাই নার! বাংল! 
হরতাল, ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দা] । 

মাউণ্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা, ব্রিটিশ পালামেন্টে ভারতের 
স্বাধীনতা বিধি পাস, ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনত। লাভ। 
৩*শে জানুয়ারী, গান্ধীজীর মৃত্যু | 

২৬শে জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রবতিত। 


ইভি্ডজ্ীশ্ন স্পিভককল স্পল্রুভি 


তৃতীয় পর্ব 


পাঠ পরিকল্পন৷ 
[77550 ে.ঞ&খ] 





প্রথম অধ্যায় 


ইিহাসেন্র পাঠ পন্রিকল্পনা 
॥ বিষয় বস্ত ॥ 


পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন- পাঠ পৰিকল্পনা রচনার 
কয়েকটি নীতি--পাঠ পরিকল্পনাব বিভিন্ন স্তর- পাঠ 
পরিকল্পনাব সার্থকতার মুজ্যারন-_কয়েকটি নমুমা 
পবিকল্পনা ৷ 
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॥ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন ॥ 


ইতিহাস শিক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি এতক্ষণ আমর! আলোচনা, করেছি । সম্ভাব্য 
শিক্ষকের সে সব আলোচন। প্রনিধান করবার চেষ্টাও করেছেন। €কম্ত সব 
আলোচনাই থেকে যাবে একান্তই তাত্বিক, যদি না সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। 
এই প্রয়োগ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে শ্রেণীকক্ষে, দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্ম করবার 
মধা দিয়ে। তাই বিভিন্ন তাত্বিক পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ-কৌশলের জন্য 
প্রয়োজন নৈমিতিক পাঠদানের পাঠ পরিকল্পনা । 

পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দ্রিয়ে শিক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হয়, বিষয়-বস্তর স্থনিবাঁচন 
সম্ভব হয়, পাঠদান কৌশল স্থিরীরুত হয় । 

পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠদানে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করে, ফলে শিক্ষাদানে 

ক্রমিক অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। কারণ শিক্ষক স্বচিস্তিত ভাবে 

সঠিক পথ অনুসরণ. . এমন স্ব কাধ্যাবলী নির্বাচন করেন যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
সামগ্রিক পরিবর্তন ত্বরাঘ্িত করা যায়। 

পাঠ পরিকল্পনা অযথ। অপব্যয় রোধ করে । পরিকল্পনাহীন'ভাবে ইতম্তত: 
বিক্ষিপ্ত কর্মস্থচীর ফলে যে বিশুংখল পরিস্থিতির স্থ্টি হয়, পাঠ পরিকর্পন! থাকলে 
তেমন অবস্থা! কখনো স্ষ্টি হবে না। 


২২০ ঠ ইতিহাস শিক্ষণ-প্রদ্ধতি 


পাঠ পরিকল্পন! থাকলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গিয়ে কখনো! এমন অস্বস্তিকর পরিবেশের 
সম্মুখীন হবেন না, খন তার মনে হবে যে তিনি হয়তো ফুরিয়ে গিয়েছেন অথবা 
আলোচনাকালে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত 
করতে তিনি বিস্বৃত হয়েছেন । “09 68801797090. 91)0697 6178 
01885 তা161)000 80:01905) [980 0 00200911610 90119009009 00010 & 1010 129 


শিক্ষকের শ্বস্তিবোধ 


010918081878 810 07808769900 091 20 60 ০210 10787-1109 00100108100.” 
সর্বোপরি পাঠ পরিকল্পনা অগিয়ন্ত্রিত ও অবিন্ন্ত পাঠক্রমকে স্ঠিক পথে নিয়ে 
আসতে সাহায্য করে। পাঠ পরিকল্পনা যেহেতু শিক্ষকের সামগ্রিক কাজ-কর্মের একটি 
কাঠামে1-বিশেষ, সেই' হেতু এখানে অকারণ ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের কোন স্থান 
নেই'। ত] ছাড়! পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র পাঠদানের একটি ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখ! সম্ভব হয়। - 


॥ পাঠ পরিকল্পনা! রচনার কয়েকটি নীতি ॥ 


প্রথমত: শিক্ষক তার পাঠ পরিকল্পনা নিশ্চঘই বিশেষ যত্বের সঙ্গে তৈরী 
করবেন, কিন্তু এই পাঠ পরিকল্পন।৷ কখনোই শিক্ষকের উপর প্রতিবন্ধক হিসেবে 
আরোপিত হবে ন।। বরং শিক্ষকের এই শ্বাধীনতা থাঁকবে যে 
তিনি প্রয়োজন অনুসারে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে 
পারবেন । [106 0182) 15 60199 08090 89 8, 60109 7'801007 (10810 53 50019 01 
6170000 60108 00890. 1)1177015,+ 

দ্বিতীয়তঃ ' যে বিষয়ের উপর শিক্ষক পাঠদান করবেন, সেই বিষয়েব উপর তাকে 
যথেষ্ট দক্ষতা ও পাপ্তিত্য অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ন। থাকলে 
একটি সম্পূর্ণ নিভূ'ল পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

তৃতীয়ত: শিক্ষককে ইতিহাস শিক্ষাদান সম্পকীত পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে গভীরঠাবে 
পরিচিত হভে হবে। 

চতুর্থতঃ শিক্ষক অবশই তার শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ভাবে জানবেন। এই 
জানার ভিত্তিতেই তিনি তার বিষয়-বস্কে বিস্স্ত করবেন শুধু যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ 
থেকেই নয়, মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বটে। 

পঞ্চমতঃ শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করবেন যেন সেখানে 
শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিক] গ্রহণের সযোগ থাকে । 

ষষ্ঠত: পরিকল্পনাটি যেন বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হুবে। যে 
কোন ধরনের একঘেয়েমি শ্রেণীর প্রাণশক্তিকে নিংশেষ করে ফেলে! এই ক্রুটি 
ষেন পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও প্রকটিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। - 


শিক্ষার্দানেব সহায়ক 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২২১ 
॥ পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন ভর ॥ 


প্রথম হ'ল পাঠ পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য নির্ণয় | শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ঘাচ্ছেন। 
শিক্ষার্থীগণ তার জন্ত অপেক্ষিত। শিক্ষককে পরিষ্কার স্থির করে নিতে হবে, কোন্‌ 
লক্ষ্যে পৌছুবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে গিয়ে 
নিত দাড়াবেন। এটা অত্যন্ত জকরী। কারণ উদ্দেশ্টবিহীন কোন 
কাজই সার্থকঘায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। এই উদ্দেশ্বোর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই 
তিনি বিষয়বস্ত বিন্যস্ত করবেন, পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন করব্বেন, এবং প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার উপকরণ প্রস্তত করবেন। প্ররুতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সমগ্র কর্মধার! 
নিধারিত হবে তার শিক্ষার্দানের উদ্দেগ্য দ্বার] | 
, পাঠ পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর হ'ল আয়োজন। এই রে শিক্ষক 
শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করে তুলবেন। শিক্ষকতায় শিক্ষক কতটা] নৈপুণ্য ও দক্ষত। 
অজন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া! যায় এই এরে। কারণ এই 
স্তরে যত বেশী স্বত স্ফুঙ ভাবে শিক্ষক শিিক্ষাথীদ্দের আকৃষ্ট করতে 
পার.বন তত বেশী তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্লতর হয়ে ৬ঠবে। তাও 
আয়োজনেব স্তরকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তুলতে আমরা বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে পারি। যেমন £ চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন রকমের উপকরণ প্রদর্শন, তাৎক্ষণিক 
কোন নাটিকাভিনয়ের উদ্যোগ, এমন প্রশ্নের অবতারণ।, ঘ। পাঠদানের বিষয় সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের আগ্রহশীল ববে তুলতে পারে, ইত্যাদি । 
পাঠ পরিকল্পনার পরবতী স্তর হ'ল পাঠ ঘোষণা । অর্থাৎ শিক্ষক যে 
বিষয়ে পাঠদান করেন তা তিনি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন। 
তবে এই জানিয়ে দেওয়ার কাজটি আকন্মিকভাবে সম্পাদিত 
হওয়] উচিত নয়। বরং বেশ প্রস্তুতি নিয়ে জান।নোই গ্রয়েংজন | 
তাহলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বহুলাংশে বুদ্ধি পাবে।. 
এরপর উপস্থাপন । এই স্ুরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানপিক সামর্থ 
তাদের অভিরুচি ইত্যাদি দ্রিকগুলে। বিবেচনা করে বিষয়বন্ধ ক্ষেণীকক্ষে উপস্ভাপিত 
করবেন। এই জুরে লক্ষ্য বাখতে হবে যেন শিক্ষকের একক 
গ্রাধান্তহই গ্রতিঠিত হয়ে ন।যাঁয়। প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদের ৪ 
সত্রিয় অংশ গ্রহণ করবার স্থযোগ যেন থাকে । শিক্ষার্থীদের সন্রিম্ন রাখাও এই শুরে 
শিক্ষকের একটি অবশ্ঠ কর্তব্য। তিনি সমগু গ্রেণা জুড়ে নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণ। 
কবে শিক্ষারীদের সক্রিয় রাখতে পারেন । কিংবা শিক্ষার্থীদের দিক থেকেও তিনি 
প্রশ্ন আহ্বান করতে পারেন। তিনি লক্ষ্য রাখবেন শ্ণৌর বাই যেন সক্রিয় ভূমিক! 
গ্রহণে তৎপর ও উৎসাহী থাকে । 


উপস্থাপনের পর আলোচ্য বিধগ্জের একটি সংক্ষিগুসাঁর রচন। করতে হবে। 


আয়োজন 


গাঠধোষণ। 


উপস্থাপন 


২২২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


উপস্থাপন শ্তরে আলোচনার স্থবিধার জন্ত হয়তো আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি 
অংশে বিভক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এখন এই 
সাংকিএসার খগ্ডাংশগ্তলোকে একটি সমগ্ররূপ দেওয়ার জন্যই গোটা পাঠের 
সংক্ষিপ্তনার রচনার প্রয়োজন আছে। 
সংক্ষিপ্তসার রচনা শেষ হবার পর অভিযোজনের স্যর । এইস্যরে সমগ্র পাঠের 
পুনবালোচনা করা হবে। পুনরালো-নার মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত বিষয় আরো বেশী 
ত্বচ্ছ হয়ে গঠে। উপস্থাপনের সময় কোন ক্ষেত্রে কোন অন্বচ্ছতা 
মগিনারর থাকলে এই সময় তা পরিষ্কার করে নেবার হ্থযোগ পাওয়া যায়। 
ফলে শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান অর্জনের কাজ স্থসম্পন্ন হয়। 
পাঠ পরিকল্পনার সর্বশেষ স্ব হ'ল গৃহকাজ | গৃহকাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নব 
লন্‌ জ্ঞানের সংহতি সাধন সম্ভব হয় । মানচিন্ত্র আীকতে নির্দেশ দেওয়া, কোন প্রশ্নের 
উত্তর লিখতে বল, কোন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর নিজের মতামত 


মিসির লিখে আনতে বল! প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কর্ম পন্থা অন্তত 
হতে পারে। 
॥ পাঠ পরিকল্পনায় সার্থকতার মূল্যায়ন। 


পাঁঠ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য তুষ্ঠুভাবে পাঠদান কার্ধ পরিচালনা করা । এই 
কাজে শিক্ষক কতটা লফল হলেন, প্রয়োজন হয় তার মূল্যায়নেরও | মূল্যায়নের 
কাজটি শিক্ষক নিজেও অম্পন্ন করতে পারেন । এই উদ্দেশ্টে নীচে একটি প্রশ্নমালা 
দেওয়া হ'ল । এই প্রধমালার উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে শিক্ষক নিজেই উপলব্ধি করবেন, 
কতটা তিনি সফল হলেন । 


॥ প্রশ্মমাল! ॥ 
প্রমাবলী : উত্তর 


সপ স্পা 








 ্রপ  স্ া 


(১ নতুন জ্ঞানার্জনে শিক্ষক কি 
শিক্ষার্থীদের য'াযথ আগ্রহশীল করে 
তুলতে পেরেছেন ? 

(২) জঅমগ্র বিষয় পাঠদান কালে ৰ 
তিনি কি শিক্ষার্থীদের এই আগ্রহকে ধরে | 
রাখতে পেরেছেন ? 

(৩) শিক্ষক কি সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং 
সবার জন্যে যথাযথ প্রশ্ন করেছেন ? 

(৪) শিক্ষাখীগণণ কি কৌতুহলী র 
হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন? 


চপ সস পা পপ 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২২৩ 
প্রশ্নাবলী উত্তর মন্তব্য , 

(৫) বিষয়-বস্ত সম্পর্কে শিক্ষক 
নেজে কি যথেষ্ট প্রস্ততি নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন? 

(৬) শিক্ষক কি যথাষথ শিক্ষার 
উপকরণ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন ? 

(৭) তুলনামূলক ভাবে অন্তমুখী 
হাত্রদেরও কি তিনি উদ্ধদ্ধ করতে 
পেরেছেন? 

(৮) তুলনামূলকভাবে অধিক অগ্রসর 
ছাত্রদের, কৌতৃহল কি শিক্ষক নিবৃত্ত 
করতে পেরেছেন? 

(৯) কোন বিষয় শিক্ষকের অজান। 
হলে তিনি কি তা অকপটে স্বীকার 
করেছেন? 





(১০) যথোচিত গৃহকাজের নির্দেশ 

কি তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়েছেন? 

এইবার আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কয়েকটি পাঠ পরিকর্পন। নমুনা 
হিসেবে প্রণয়ন করছি ॥ 

পাঠ-পরিকল্পনা (১) 

বিদ্যালয়ের নাম-_ বিষয় ভারত ও ভারতজন 

শ্রেণী-_-অষ্টম কথা 

ছাত্রসংখ্যা_ বিশেষ বিষয়-_ভারতে ব্রিটিশ 

গড় বয়স-_ শক্তির বিস্তার 

তারিখ__ অগ্যকার পাঠ-_ 

সময়-_ শিখ জাতির নেতা! 

শিক্ষকের নাম-_ রণজিৎ সিংহ 
_ উদ্দেশ্টা- প্রত্যক্ষ: শিখজাতির নেতা রণজিৎ সিংহের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে 

শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে সাহায্য করা। 


পরোক্ষঃ ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার বোধ, যুক্তি 
বোধ ও কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে তাদের স্বদেশ প্রেমে উদ্,দ্ধ। নর! ॥ 

উপকরণ--রণজিৎ সিংহের প্রতিকৃতি, তদানীস্তন কালের ভারতবর্ষের মানচিত্র, 
সময় রেখা ও শ্রেণী পরিচালনার সাধারণ উপকরণ। 





২২৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


আল্মোজন' -শিক্ষার্থদের মন অগ্কার- পাঠাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক 
নিয়রপ প্রশ্নাবলীর অবতারণ| করবেন 
(এক) কবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ? 
(ছুই) স্বাধীন হওয়ার আগে আমরাঁকাদের অধীন ছিলাম? 
(তিন) কোন্‌ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
সুচনা হ'ল? 

পাঠ ঘোষণা-_কিন্ত তখনও ভারতে ইংরেজ শক্তি স্থদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নি। সেই' সময়ই ভারতের এক বীর সন্তান ভবিষ্বত্বাণী করেছিলেন, 
“সব. লাল হো জায়গা।” অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন 
হয়ে যাবে। (এই স্থলে রণজিৎ সিংহের চিত্রটি প্রদ্রশিত হবে। ) 
সেই বীর সম্ভানই হ'ল রণজিৎ; সিংহ । . আমরা তার জীবন কথাই 
আজ আলোচনা করবে! । -_এই ভূমিক! দ্রিয়ে শিক্ষক অগ্যকার পাঠ 
ঘোষণ। করবেন। 

উপস্থীপন-_ 


1 





বিষয় | পদ্ধতি 


০ সপ 


আলোচন। ও প্রশ্নোতরের মাধ্যয়ে 
অগ্কার পাঠদান কার্য অগ্রসর হবে৷ 
গ্রয়োজনাছলারে উপকরণ বাব্হৃত হবে । 
আলোচনার স্ববিধার জন্য অস্ঠকার 
পাঠ নিয়োক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে। 
“ক? শর্ব-_ভৃযিকা ও প্রথম জীবন 
- “" শীর্ষ সাম্রাজ্য বিস্তার 
| গ” শীর্ষ-_ইংরাজদের সঙ্গে বিরোধ 
“ঘ? শীধ-_কৃতিত্ব বিচার 
॥ “ক” শীর্ষ ॥ | 
মোগল সম্রাট ই্রঙ্গজেবের অন্ুন্থত ৷ এই স্থলে শনুবন্ধ প্রণালীর সাহাখে 
নীতির ফলে ভারতে ছুই যোদ্ধ। জাতির | শিখজাতির উপর ভৌগোলিক গ্রভা 
উত্থান ঘটে। এক মারাঠা অন্য শিখ | বিশ্লেষণ কর! হবে। 
জাতি । উভয় জাতির উত্থানে ভৌগোলিক (এক) ওুরঙ্জেবের পর শিখজাতি 
অবস্থিতির অবদান অপরিসীম । এক্য নষ্ট হয়েছিল কেন? 
যাই হোক, . শুরজজেবের পরবর্তী- (ছুই) মিস্ল কাকে বলে? 
কালে যোগ্য নেতার অভাবে শিখজাতির | (তিন) কত সালে রণজিৎ সিংহে 
এঁক্য নষ্ট হয়ে যায়। তারা কতক গ্রলে! | জন্ম হয়? 
ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। (চারা কোথান তার জ 
এই গোঠীগুলিকে বল হত মিন্ল। হয়েছিল? 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা 


বিষয় 


এমনি এক মিস্ল-এর নাম স্তকুর 


চাঁকিয়া। এখানে ১*৮* সালে জন্ম হয় 
রণজিৎ সিংহের। দশ বৎসর বয়সে 
তিনি পিতৃহীন হন আর সতেরে। বৎসর 
বয়সে তিনি এই মিস্ল-এর দায়িত্ব গ্রহণ 


করেন। 
| খ শরীর্ষ॥ 


রণজিৎ সিংহের লক্ষ্য ছিল, শিখ 
জাতিকে এক্যবদ্ধ করা এবং এক বিশাল 
শিখ রাজ্য গঠন করা। 

১৭৯৮ সালে কাবুলের জামান শাহ 
পাঞ্জাব আক্রমণ করলে রণজিৎ তাঁকে 
বধা দেন। জামান তার সঙ্গে বন্ধুত্ব 
করেন ও তাঁকে রাজা উপাধি দেন। 

এরপর রণজিৎ লাহোর ও অমৃতসর 
দখল করেন। ধীরে ধীরে তিনি শতদ্র 
নদীর পশ্চিম দিকের সব মিস্ল জয় 
করেন। ফলে রণজিৎ এর অঞ্চলে বিশেষ 
শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। 

॥ গ শীর্ষ ॥ 

রণজিতের এই শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরেন্দ- 
গণ বিশেষ আতংকিত হ'ল। কিন তারা 
হার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এডিয়ে যেতে 
চেয়েছিল। কারণ সেই সময় তুরস্ক ও 
পারস্যের সাহায্যে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম 
ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। 

যাই হোক এ সময় রণজিৎ লুধিয়ান! 
জয় করলে শতক্রর পূর্বদিকের শিখ মিস্ল 
গুলো ইংরেজ সাহায্য চাইলে। | ইংরেজরা 
তখন রণজিতের সঙ্গে মৈত্রীর প্রস্থাৰ 
করলে তিনি সমগ্র শিখ জাতির উপর 
প্রতুত্ব দ্বাবী করলেন। 


ইতি-শিক্ষণ-_-১৫ 


0 


পদ্ধতি 


(পাচ) কত বৎসর বয়সে তিনি তার 
মিস্ল-এর দায়িত্ব নেন? 


স্পা এপ 


(এক) রণজিতের লক্ষ্য কি ছিল? 


(ঢই। কে পাঞ্তাব আক্রমণ করেন ? 


(তিন) এই আকমাণণ ফল কি 
হয়েছিল? 
(চাব) কিভাবে রণক্জিং ,নিজ্জেকে 


এক্তিশালী করে তুললেন? 


(এক) ইংরাজের। তার সঙ্গে প্রতাক্ষ 
যুদ্ধ এড়িয়ে:ষেতভে,চাইলে1,কেন? 


(ছুই) ইংরাজের। মৈত্রীর 
করলে রণজিৎ কি?দাবী কয়লেন:? 


প্ত্থাৰ 


২২৩ ইতিহাস শিক্ষণ-পহ্ৃতি 
বিষয় পদ্ধতি 


এ অবস্থায় ইংরাজদের সঙ্গে তার যুদ্ধ (তিন) কত সানে অন্বতসরের সন্ধি 
অনিবার্ধ হয়ে উঠলো! । কিন্ত তিনি যুদ্ধ | হয়? 
ন। করে ১৮০৯ সালে ইংরেজদের সঙ্গে 
অনূতসরের সদ্ধি স্থাপন করলেন। 1সঈইর 
হ'ল তিনি শতুর পূর্বদকে অগ্রসর হবেন 
না। 

এরপর তিনি ক্রমে ক্রমে মূলতান, (চার) এই সন্ধিতে কি স্থির হ'ল? 
কাশ্মীর ও পেশোয়ার জয় করে এক 
বিশাল সাম্্রাঙ্গ্য প্রতিষ্ঠ। করেন । 

॥ ঘ শীর্ষ। : 

সামান্ত অবস্থা থেকে নিজ বাহুবলে (এক) তিনি কেমন করে সৈম্ক- 
তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে- | বাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন ? 
ছিলেন। পাশা পদ্ধতি অনুসরণ করে 
তিনি এক শক্তিশালী সৈগ্তবাহিনী গড়ে 


তোলেন। 

তার অপর রুতিত্ব হ'ল তিনি শিখ- (ছুই) তার উল্লেখষোগ্য কৃতিত্ব কি? 
জাতিকে এক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে (তিন) আন্বকের এতিহাসিকের। 
তুলেছিলেন। অপর কোন শিখ নেতা | কি মত প্রকাশ করেছেন ? 
একাজে এতটা সাফল্য লাভ করতে চার) কত সালে তার মৃত্যু হয়? 


পারেন নি। কিন্ত তার নেতৃত্বে কোন 
পাঞধাবী জাতির জন্ম হয় নি--আন্দকের 
এতিহাসিকেরা এই মতই প্রকাশ 
করেছেন। এই মহান বীর নেতার মতা 
হয় ১৮৩৯ সালে। 








লাস আসি শী পপ বস 


বোর্ডের কাজ_ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আজকের পাঠের সারাংশ শিক্ষক বোর্ডে 
লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিঙ্গ খাতায় তুলে নেবার নির্দেশ 
দেবেন। 





অভিযোজন- শিক্ষার্থীদের নবলব জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিয়বূপ গ্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কর] হবে £-- 
(এক) উরঙ্গজেব অন্ুস্থত নীতির ফল কি হ'ল? 
(ছুই) রণজিত ঘখন জন্মান তখন শখ জাতির অবস্থা কেমন ছিল? 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২২৭ 


(তিন) কে তাকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন? 
চোর) রণজিতের জীবনে ১৮০৯ সালটি গুরুত্বপূর্ণ কেন ? 
(পাচ) তার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কি? 








গৃহুকাজ--ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র অংকন করে তাতে রণজিতের সাআ্াজোর 
সীমানা চিহ্নিত করে আনবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। 





পাঠ পরিকল্পনা (২) 


উদ্দেশ্ট-_প্রত্যক্ষ £__ভারতের শিল্প ও গাপত্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জ্ঞান 
লাভে সহায়ত! করা । 
পরোক্ষ £- ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্গীদের কল্পন! শক্তি, বিচার 
শক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদের স্বদেশ-সচেতন করে তোল।। 


পপ পাত 





উপকরণ-_পেরিক্লিসের ছবি ও শ্ত্রীসের মানচিত্র, এ'লজাবেখের ছবি ও ইংলগডের 
মানচিত্র, প্রাকৃ গান্ধার ও গান্ধার শিল্পের নিদর্শনযূলক চিত্র, অজস্তা ও 
ইলোরার ছবি, ফতেপুর সিক্রি, বুলন্দ দরওয়াজা ও আকবরের ছবি, ফ্লানেল 


নোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ। 


স্পা পাটা ০ এ 


আয়োজন- শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ কষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের অগ্ভকার পাঠে 
আ+& করা জন্ত নিম্নরূপ কাধক্রম অন্হ্থত হবে ঃ 
(১) প্রশ্নাবলী £ ৃ 
(ক) প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে বেড়াতে গিয়ে কোন 
কোন প্রতীমার সামনে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। 
এমনটা কেন হয়। 
(খ) শিল্প কল! প্রধানত: কয় রকমের ? 
(গ) স্থাপত্য শিল্প কাকে বলে? 
(২) শিক্ষকের সংগৃহীত ছবিগুলিকে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছেমত বিভিন্ন 
ভাগে ভাগ করতে বলা হবে। 
:২) নিম্নোক্ত পংক্কিছ্বয় শিক্ষক আবৃত্তি করবেন £ 
“স্থপতি মোদের স্থাপন! করেছে ব্রবুদ্রের ভিত্ভি, 
শ্যাম-কঙ্বোজ ওংকারধাম মোদেরই প্রাচীন কীতি।” 





পাঠঘোষণা-আজ আমরা ভারতীয় স্বাপতে/র প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে আলোচনা 
করবো। 


রি 


সস সপ সর ৯ ০ পপ সু 





৮ 


উপস্থাপন- আলোচনার হুবিধার্থে অস্কার পাঠ নিয়োক্ শীর্ষে ভাগ করা হুবে : 


'ক" শীর্ব-_ভূমিকা 


'খ" শীর্ষ__প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার রূপরেখা 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


“গ' শীর্ষ মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট । 
অভিজ্ঞতা-অভীক্ষা | অনুসন্ধানী উপকরণ 


বিষয়-বিন্যাস 


সস 


॥ক শীর্ষ॥ 
জীবন সংগ্রাম ঘখন কঠোর 
নয়, দেশে সাংস্কৃতিক 
বিকাশের প্রশত্ত সময় 
তখনই। ভাই প্রাচীন 
ভারতে শিল্প ও সংস্কৃতি র 
অবিশ্বান্ত বিকাশ। 

॥ খ শীর্ষ । 
শিরকলার ক্ষেত্রে প্রাচীন 
ভারতবর্ষে গ্রীক প্রভাব 
গান্ধার শিল্প ও তার 
প্রভাব। 


গুপ্তযুগে ব্যবলা-বাণিজ্যের 
ব্যাপক প্রসার--জনজীবনে 
শংখলা__অজন্তা ইলোরার 
স্যষটি | 

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য শিল্প 
ছিল মূলতঃ ধর্মভিত্তিক । 

॥ গা শীর্ষ ॥ 
ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে 
এক উল্লেখষোগ্য পরিবর্তন 
ঘটে মোগল যুগে । 
আকবরের অবদান 
পারসিক ও তুকর্ণ রীতির 
আমদানি- সঙ্গে হিন্দুরীতির 
সংমিশ্রপ। 


কোন দেখে শিল্প-কলার 
বিকাশ সম্ভন হয় কখন ? 


সক্রিয় কম্মোছ্যোগ 

এই ছবিগুলি থেকে 

কোথায কোথায় নিব্পণে 

শিক্ষারথীর্দের উদ্ধদ্ধ করা।। 
প্রশ্ন £ 

* অজস্তা ইলোর। নিমিত 

হয়েছিল কখন ? 


প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য 
শিল্পের মূল ভিত্তি কি? 


মিটি 





ও পদ্ধতি 
তুলনীয় বিষয় £ 
ক. পেরিক্রিসের গ্রীস 





-(খ। এলিজাবেথের 


উতলাগু। 


প্রাক-গান্ধার শিল্প এবং 


গান্ধার শিল্পের ঢিজ্ত 
প্রদশন। 
অজস্তা ও ইলোরার শিল্প- 


কীতির চিত্র প্রদর্শন 


আকবরের প্রতিকৃতি ও 


ফতেপুরসিক্রর স্থাপত্য 
শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শন 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২২৯ 


বিষয্ব-বিন্যাস অভিজ্ঞতা-অভীক্ষা! | অনুসন্ধানী উপকয়ণ 
টিটি রে লারা রোরোরারারাররার রর 
প্রশ্ন ঃ ' তুলনীয় বিষক্ £ 


নতুন শির্িকলার নজীর-_ | * ফতেপুরসিক্রি সম্পর্কে | ইরতিহাসিক কাগসনের 
বুলন্দ দরওয়াজা দেওয়ান- [ইতি হামিক [ক | ম্ব্য। 

ই-আম, দেঁওয়ানই-খাস বলেছেন ? 

পাচ মহল, জামি মসজিদ্‌ | * মোগল শিল্পে কোন্‌ 
প্রভৃতি। কোন্‌ শিরপরীতির 
মোগল স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট | সংমিশ্রণ ঘটেছে? 

লাল পাথরের ব্যবহার-স্থপ্প | * মোগল শিন্ন কলার 
জ্যামিতিক পরিমাপ-_ পাখি বৈশিষ্ট রি ক? 

ও পদ্মফুলের যষেচ্ছ ব্যবহার 

_বিশাল আকার- ধর্মের 

পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনে | 
ত্বাচ্হন্দ্যের প্রাধান্য | 


বোর্ডের কাজ - শিক্ষক শিক্ষাথদে দের র সহায়তায় অগযকার পাঠের সংক্ষিপ্ধসার বোঙে 
লিখবেন ও তাদের তা. নিজেদের খাতায় তুলে নিতে নির্দেশ দেবেন। 


পপ পি পপ সদ শা শপ 


অভিযোজন-_শিক্ষার্থীের নবলন্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করা হবে £ 

(১) গান্ধার শিল্প কাকে বলে ? 

(২) এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য কিকি? 

(৩, মোগল শিল্প বলতে কি বোঝ ? 

(৪) শিল্প সংস্কৃতির বিকাঁশ কখন্‌ সম্ভব? 


_ পৃথিবীর অষ্টম আশ্্ষের অন্যতম তাজমহল | এই তাজমহলের মোগল 
শিল্পের বৈশিষ্ট কতটা পরিস্ফংট এবং তাজমহল কাব্য কবিতায় কিভাবে 
বণিত, এ সম্পর্কে একটি সংগ্রহ্মুলক নিবদ্ধ রচনা! করতে শিক্ষার্থীদের উদ্ধ-্ 


কর হবে। 
লা দশা শীিিপীতিশিিী 


পাঠ পরিকল্পনা (৩) | 
উদ্দেশ্ট-_ প্রত্যক্ষ $_-এতিহাসিক প্রমাণাদির মাধ্যমে মোগলযুগে 'ভারতবর্ষের সমাজ 
জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহাযা কর!। 
পরোক্ষ £_ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি, কল্পনাশক্ি 
ও যুক্িবোধ জা গ্রত করে তাদের সত্যান্থসপ্ধানী করে তোল! । 










চিত্রে সাহাধ্যে বৈশিষ্ট্য- 
গুলো নির্দেশ করা হবে। 











রক 





টি ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
উপকরণ-_সাধারণ উপকরণ ও 
(ক) মোগল সম্রাটদের নাম-তালিক] সম্বলিত একটি চার্ট। 
(খ) বিভিন্ন যুরোপীয় পর্য্যটকদের আগমন নির্দেশিত একটি সময় রেখা । 
(গ) মোগল ভারতের মানচিত্র । 
(ঘ) বিভিন্ন পর্ধযটক ও সমসাময়িক এতিহামিকদের বিভিন্ন উক্তির সংকলন। 


আয়োজন-_শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে 
আকষ্ট করতে নিয়রূপ প্রশ্ন কর। হবে £ 
(১) তাজমহল কে নিশীণ করেন? 
(২) মোগল সম্রাটদের তৈরী আর দ/একটি স্থাপত্যকীতির নাম বল। 
(৩) তোমার মতে একজন সম্রাটের কি কি দায়িত্ব থাকা-উচিত ? 


এরপর শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাস” থেকে নিম্নলিখিত 
অংশটুকু পাঠ করে শোনানে। ভবে £ 


“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মৃথস্থ করিয়া পরীক্ষা দেই তাহা 
ভারতবর্ষের নিশীথকালের একট! ছুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহার! 
আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলের, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন 
লইয়] টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল যদ্দি-বা যায় কোথা হইতে আর একদল 
উঠিয়৷ পড়ে_েন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহার। কাটাকাটি, খুনোখুনি করিয়াছে 
তাহারাই আছে।-.....এই কাটাকাটি খুনোখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার 
তাহা নহে। সেদিনও সেই ধুলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম- 
মৃত্যু ও স্থখ ছুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পভিলেও মান্ধযের পক্ষে 
তাহাই প্রধান |” 


সপ মত 


পাঠ ঘোষণা-আজ আমরা এই মানুষেরই কাহিনী-_মোগল আমলে ভারতের 
সমাজজীবনের কথ। আলোচন। করবো । 


উপস্থাপন--আলোচনার স্থবিধার জন্য অগ্কার পাঠ নিয়োক্ত শীর্ষে ভাগ করে 
নেওয়া হবে। 
“ক” শীর্ষ -তৃমিকা 
এ” শীর্ষ-_সত্রাটের জীবনযাত্রা 
শীর্ষ-_অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনষা 71 
“ঘ” শীর্ধ-_সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা 
” শীর্ষ-_সমালোচন। 


শপ পা পপি সস এস 


পি 
খো 
সস 
খ্টি 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা দ 
পামশ্রিক বিষয় নিরীক্ষণ [ অভিজ্ঞতাভিত্তিক 














] 
৷ অনুসন্ধান মুলক কার্য 
পাঠ ূ 
॥ক শীর্ষ ॥ * চাট থেকে কয়েকজন চাট, মানচিত্র ও সময় 
মোগল, যুগের গৌরবময় | মোগল সম্রাটের নাম | রেখার ব্যবহাঁর। 
সময়--আক বর থেকে | বল। : তুলনা : 


উরঙ্গজীব_স্বরোপ থেকে |* এদের মধ্যে বিখ্যাত | হিন্দু রাজাদের আমলে 
রো, হুকিন্স, তাভানিয়ে, | কারা? মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন 
বাণিয়ে, পেলসার্ট, টেরী | * সময় রেখা দেখে বল | ও হিউয়েন নাংএর 
প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের | কে সবচেয়ে বেশদিন | ত1গমন। 
আগমন-_ ভারতের সমাজ | দেশ শাসন করে- 
সম্পর্কে তাদের মতামত-_ | ছিলেন ?, | 
সামাজিক কাঠামো! । * কোন্‌ কোন্‌ বিদেশী 
পর্যটক এ সময় এ 
দেশে এসেছিলেন ? 
* তারা কোন্‌ বিষয়ে র 
তাদের মত কাশ | 
করেছেন? ৃ 


॥থ শীর্ষ।  . |*রোর লেখা থেকে রো, হকিন্স ও তাভা- 
জাহাঙ্গীরের সময় রোও | সম্রাটের যর্ধ্যাদা | ণিয়ের বক্তব্য পাঠ। 
হকিন্সের আগমন-__সআটের | সম্পর্কেকি ধারণা হয়? | প্রয়োজনমত সময়-রেখা 

সর্বোচ্চ মধ্যাদা- তার | * সাম্রাজ্যের সধোচ্চে কে | ব্যবহার । 

|নর্দেশেই দেশ শাসন। ছিলেন? তুলনা £ 
আকবরের সভাকবি | * সাধারণ লোক সম্পর্কে | রাজপদের দৈবস্বত্ব 

আবুল ফজল- সম্রাটের | সম্রাটের মনোভাব | মতবাদ 

বিলাসী জীবন-_-সাধারণ | রোর মতে কেমন | আ ইন-ই-আ কবরী 

সম্পর্কে উদাসীন । ছিল ? থেকে অংশবিশেষ পাঠ! 
শাহজাহানের সময় | * এ বিষয়ে আবুল ফজল, 

তাভাণিয়ে সআাটের জাক- হকিন্স, তাভাপিয়ে কি 


মী 





জ্মকপ্রিয়ত1। 1 বলেন? 
(গ শীর্ষ।॥ 
পেলসার্ট, বাণিয়ে ও | * চার্ট দেখে বল, সম্রাটের | চার্টের ব্যবহার । 
রোর লেখ! থেকে অভিজাত- | পর কাদের স্থান। পেলসার্ট)ট রো ও 


দের অবস্থা_মধ্যাদায় |* অভিজাতদের সম্পর্কে | বাণিয়ের বতব্য পাঠ। 
সম্রাটের পর- বিলাস বহুল | পেলপার্ট কি বলেন? 


৩২ 


সামগ্রিক বিষয় নিরাক্ষণ 


জীবন--সকল সামাগ্ডিক 


স্থযেগ ভোগ - অথচ সাধারণ, 
মানষের প্রতি অত্যাচারী । 
॥ঘ শীর্ষ ॥ 

সাধারণ লোক সম্পর্কে 
বাণিয়ে ও পেলসার্টের তথ্য-_ 
শ্রমিক, দোকানদার, কৃষক, 
চাকর এরাই সাধারণ শ্রেণী- 
ভূক্ত-_এদের ছুঃখ-ছু দশার 
বিবরণ। 


॥ঙ শীর্ষ ॥ 
দেশে খাগ্াভাব ছিল না 
_তবু ছুভিক্ষ_ ব্দাউনী 
এবং আব্,ল হামিদের বর্ণন। 
--সম্রাটের উদাসীনতা _ 


অভিজাতদের অত্যাচার-_ 
ছুিক্ষের দায়িত্ব । 








ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
অভিজ্ঞতা ভিত্তিক 
পাঠ 


(আতা ৮ পপ সস, 


* এ বিষয়ে রো এবং 
বাঞয়ে কি বলেছেন? 


* চাট দেখে বল সমাজে 
সবচেয়ে নীচে কারা । 
*পিলসার্টের: মতে 
সাধানণ মান্ধষ বলতে 
কাদের বোঝায় ? 

* বাশিয়ে কার্দের কথা 
বলেছেন? 

* শ্রমিকদের খাদ্য ও 
পোষাক কেমন ছিল ? 

* এদের বাসস্থান কেমন 
ছিল? 

*বাণিয়ে কষকর্দের 
সম্পর্কে কি বলেছেন ? 


* সময় রেখা দেখে বল, 
টেরী বখন ভারতে 
আমেন? 

* টেরী কি বলেছেন ? 

* ব্দাউনী ও হামিদ্দ কি 
বর্ণনা করেছেন? 

*ছুভিক্ষে সাধারণ 
লোকের অবস্থা কেমন 
হত? 

* ঢুভিক্ষের জন্য দায়ী 

কাকে মনে হয়? 


| অন্ুসন্ধানমূলক কার্য 


চাটের বাবহার। 
পেলসাট ও বাণিয়ের 
বক্তব্য পাঠ। 
তুলনা £ 
ইত্লগ্ডের গৌরবময় 
বিপ্রব -১৬৮৮ 


সময় রেখা ব্যবহার । 


টেরি, বদাউনী ও 
হামিদের বক্তব্য পাঠ। 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পন! ২৩৩ 


বোডের কাজ -উপদ্থাপন স্তরেই শিক্ষক প্রাতিটি শীর্ষ সম্পর্কে পুথক পৃথক ভাবে 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তলার বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষাণীধের 
সেগুলো নিজেদের খ।তায় তলে নিতে বলবেন । 


অভিযোজন-_শিক্ষা্থীদের নবলরজ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিয়ে একটি বিতর্ক 
সভার আয়োঙ্ন করা হবে। বিতর্কের বিষয়: “মোগল আমলে সাধারণ 
মান্য এখনকার চেয়ে স্খী ছিল।” 
বিতর্কে দুইজন করে শিক্ষার্থীকে পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া 
হবে। তবে সমগ্র শ্রেণীকে পক্ষ ও বিপক্ষ এই ছুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া 
বে এবং প্রতিপক্ষ নিঠেদের বক্তার্দের যৌথভাবে প্রস্তুত করে দেবার 
দায়িত্ব নেবে। 


পপ শি পপ সর উই 


গৃহকাজ-_বিভিন্ন পর্যটকদের মধ্যে কে ক তোমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে এবং কেন? 
এই প্রশ্নটির সমাধান শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে তৈরী করে আনতে বলা হবে। 


পাঠ পরিকন্ুনা (8) 
শ্রেণী ষষ্ঠ বিষয়--ভারত ও ভারতজন কথ! । 
অদ'কাঁর পাঠ--বঙ্গভঙ্ত আন্দোলন । 











শপ িসপীদিকসস শিশ্ন শিলা ন্লিশাঁ ীশ্ষ্পশাঁী শী 


উদ্দেশ্টু-_ প্রত্যক্ষ ৫-_বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাজনে সাহাধ্য করা। 
পরোক্ষ 2 সবদেশের ইতিহাস জানার মধ্া দিয়ে ।শ»ক্ষারাদের ব্খদেশ প্রেমে 
উদ্ব,দ( কর এবং নিজস্ব উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভাদেব সচেতন কর।। 





উপকরণ-_খবিভক্ত বঙ্গদ্শের মানচিত্র, 
প্রতিকৃতি_ কার্জন স্থরেন্দ্রনাথ, বঙ্ষিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনপাল, গ্রফুলরায়, 
বালগঙ্গাধর তিলক অববিন্দ ঘোষ । 


আয়োজন- শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরি পরিবেশ রচন।র উদ্দেশ্যে তাদের সিরা প্রশ্ন গ্গিজ্ঞাঁস] 
কর] হবে £-- 
এক। বর্তমান কালে কাঁকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকা হয়? 
দুই। তিনি কোন্‌ দেশের রাষ্্পতি ? 
তিন। বাংলাদেশ এর আগে কি নামে পরিচিত ছিল? 
চার। পূর্ব পাকিস্থান নামক দেশটিব স্থষ্টি হয় কখন? 


পাঠঘোষণা-_-ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবার আগে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দিয়ে 
গেল। তারা এদেশকে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্ত আরেকবার করেছিল। 
সেবার আমর! সবাই মিলে যুক্তভাবে তুমুল বাধ! দিয়েছিলাম । তাই তাদের 
চক্রান্ত ব্যর্থ হয় । মাজ আমর] এই চক্রান্তের কাহিনী আলোচনা! করবে! । 








২৩৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পল্গতি 


উপস্থাপন _আলোচনার স্রবিধার জন্ত অগ্ভকার পাঠ আমর! নিম্বোক্ত শীর্ধে ভাগ করে 


নেবো । 
“ক” শীর্ষ-__-বজ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও করণ 


থ? শীর্ষ সিদ্ধান্ত বিরোধী আন্দোলন 
“গা” শীর্ষ- ফলাফল 
আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় 
উপকরণ ব্যবহার করা হবে। 


বিষক্ব-বিন্তাস | জক্রিক্স কর্মোন্তোগ ূ অভিজ্ঞতা অভাীক্ষা 
॥ক শীর্ষ ॥ প্রশ্নাবলী £ 
ছোটবেলা! থেকেই ধার লর্ড কার্জনের চিত্র -(১) কে স্বপ্ন দেখতেন 
স্বপ্ন ছিল ভারতের ভাইস্রয় | গ্রদশন। ভারতের ভাইস্রয় হবেন 
হবেন সেই লর্ড কার্জন বলে? 
সত্যিই তাইস্রয় হয়ে ভারতে (১) তিনি ভারতে এত 





এলেন ১৮-৯ সালে। কিন্তু 


নিন্দিত হয়েছিলেন 
এদেশে তিনি তার কার্ধ্যা- 


ন 
বলীর ছার] বহু সমালোচিত টা নি 
৪ নিন্দিত। এমনই একটি র রি সব 
কাঁজ হ'ল বঙ্গদেশ 1বভত্ত রা এক হরণ 


করার পারকরন।। 

তখন বঙ্গদেশের আয়তন 
ছিল বিশাল। কলকাতায় 
বসে এত বড প্রদেশের 
শাসন খুবই অন্থবিধে হ'ত। 
তাই শাসন কার্ষের স্থবিধার 
জন্য ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর 
মাসে লর্ড কা-ন বঙগদেশ 
বিভক্ত করার আদেশ জারী 
করলেন । 

কেউ কেউ বলেন, তখন 
বাংলাদেশ ছিল হিন্দু 
মুনলম!ন সমগ্রীতির নিদর্শন 
এবং ইংরেজ-বিরোধী মনো- 
ভাবের প্রাণকেন্দ্র । তাই 
প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশকে 
বিভক্ত করার। 


সফসাঁময়িক মাঁন- | (৪) তিনি বর্গদেশ 
চিত্রের সাহাযো সে] বিভক্ত করার পরিকল্পনা 
সময়কার বাংলার ম্বায়তন, করেছিলেন কেন " 
নির্দেশ এবং কার্জন 
নির্দেশিত বন্ৃ-ভন্গের 
সীমানা প্রদর্শন । 


বিএ, পরপর 


০০ ০০০ 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা 
সক্রিষ্স কর্মোষ্ভোগ ূ অভিজ্ঞতা অভীক্ষা 


বিষয়-বিস্াস 
॥খ শীর্ষ। 

কার্জনের আদেশ জারী 
"বার সঙ্গে সে সমগ্র বঙ্গ- 
দশে তুমূল আঁলোডন সৃষ্টি 
'ল। তীত্র ক্ষোভে 
[বীন্দ্রনাথ বললেন £ 
“আজি বাংলাদেশের হৃদয় 

হতে কখন আপনি 

তুমি এই অপরূপ রূপে 
_. বাহির হলে, জননী !” 

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট 
1ক বিরাট জনসভায় বদেশী 
জনিস বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
"ল। একেই বল। হয়েছে 
দেশী আন্দোলন। রজনীকান্ত 
সনের কগে ধ্বনিত হল £ 
মায়ের দেওয়া! মোট। কাঁপড 
মাথায় তুলে নেরে ভাই ।” 

আন্দোলনের নে তত্ব 
দলেন রাষ্্রগুর শ্বরেন্দ্নাথ। 
ঙ্গে থাকলেন বিপিন পাল। 

১৬ই অক্টোবর, যেদিন 
গ্গদদেশ বিভক্ত করার পরি- 
চল্লন! প্রয়োগ করার কথা! 
মিন সমগ্র বঙ্গদেশে 
রতাল পালন কর হ'ল! 
াংলার ছেলেমেয়েরা সেদিন 
ান গাইতে গাইতে পর- 
পরের হাতে রাখী বেঁধে 
দলেন । এই গান রবীন্দ্রনাথ 
লখেছিলেন। গানটি হ'ল 
'বাংলার মাটা, বাংলার জল, 
ংলার বায়ু, বাংলার ফল, 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য 
হউক হে ভগবান ।” 


ূ 


উপল ০ 


শি 


পপ স্পা পপ পপ সী শী 


রবীন্দ্রনাথের 
গ্রদর্শন | 


রজীনকাস্ত, স্থরেন্্রনাথ 
ও বিপিন পালের চিত্র 
প্রদর্শন । 


চিত্র 


২৩৫ 


(১) ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট 
কোন্‌ সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়! 

() এই আন্দোলনকে 
কি আন্দোলন বল! হয়? 
1৩) এই আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দ্রিলেন কার] ? 
(৪) ১৬ অক্টোবর কি 
করা হ'ল? 

(৫) এ দিনের গানটি 
কে লিখেছিলেন? 

(৬) গানটি কি? 


২৩৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
পাস 
বিষয়-বিন্যাস সক্রিয় কর্মোন্তোগ_ | অভিজ্ঞতা অভীক্ষা_ 


॥গ শীর্ষ ॥ 
সেদিন বালা দেশে যে 
তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, 
তার ফলে ইংরেজরা বাধ্য 


হ'ল বিনক্ত করার পরিকল্পনা 
বাতিল করতে । 

কিন্ত এর থেকেও এই (১) আন্দেলনের ফল 
আন্দোলনের বড় প্রবাহ হ'ল কিহ'ল? 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 'ভারত- 
বাসীর মনে নতুন 'ভাবে 
স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ষা 


জাগুত করলো । ূ 

ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান (২) এই আন্দোলনের 
সবাই যেভাবে মনেপ্রাণে এই কোন্টি খুব গুকত্বপূর্ণ 
আন্দোলনে সামিল হয়েছিল দিক? 
তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 

আচার্য প্রফুল্লরায় জাতীয় 


আচার্ধ প্রদুল্পরায়ের | (৩) কেজাতীয় শিল্প 


শিল্প গডে তোলার কথা | চিত্র প্রদর্শন | গডে তোলার কথ। 
বললেন। জাতীয় শিক্ষা বললেন? 


ব্যবস্থাও এ সময় গড়ে তোল 

হ'ল। ূ 
কংগ্রেসের উপরও এই তিলক ও অরবিন্দের (৪) 

আন্দোলনের প্রভাব | চিত্র প্রদর্শন। 

পড়েছিল। এতকাল যে 

আবেদন (নিবেদনের নীতি 

কংগ্রেস অন্থুদরণ করেছিল 

এবার তা বাতিল করার 

ন্লাবী উঠল। বাতিল করার 

দাবী তুললেন বাল গঙ্গাধর 


কংগ্রেসের উপর 
কি প্রভাব পড়লে। ? 


তিলক ও অরবিন্দ ঘোষ। 
তাই এই আন্দোলন (৫) নতুন মতের নেত। 
ভারতের এক এঁতিহাসিক ছিলেন কার! ? 
| 


শাখোদদ। 1 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২৩৭ 





বোর্ডের কাজ-_ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্যকার পাঠের সংক্ষিধসার বোর্ডে লেখা 
হবে ও শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে বল] হবে। 


অভিযোজন- শিক্ষার্থীগণ নবলব্ধ জ্ঞান কতটা আয়ত্ব করতে পেরেছে ত] যাচাই 
করবার জন্য তাদের নিয়রূপ প্রশ্নাবলীর সমাধান করতে বলা হবে £__ 

এক। বঙগদেশ বিভক্ত করতে কে চেয়েছিলেন এবং কেন চেয়েছিলেন ? 

ছুই। বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পন] বাতিল করার উদ্দেশ্টে কবে সারা! দেশে 
হরতাল পালন কর] হয়েছিল? সেদিন অর কি করা হয়েছিল? 

তিন। কংগ্রেস এতকাল কি নীতি অনুসরণ করতে1? বহভঙ্গ আন্দোলনের 
কলে কি পরিবর্তনের দাবী উঠলে।? 
' চাঁর। নীচের বাঁক্যগুলিতে ভূল থাকলে সংশোধন কর :__ 

(ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও বাঁলগঙ্গাধর তিলক । 

(খ) এই আন্দোলন কালেই রজনীকান্ত সেন গান জিখলেন, বা'লার মাটা/বাংলার 
জল/পুণ্য হউক/পুণ্য হউক/হে ভগবান । 

(গ) এই আন্দোলনের ফলেই কংগ্রেমে আবেদন-নিবেদনের নী গ্রহণের দাবী উঠলো। 


গৃহকাজ-_শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে নীচের নির্দেশমত তিনটি মানচিত্র একে আনতে 
বলা হবে। 
(ক) ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ 
(খ) ১৯৪৭, ১৫উ আগষ্টের বঙগদেশ 
(গ) ১৯৭১ এর পরের বঙ্গদেশ 





পাঠ পরিকল্পন। (৫) 
শ্রেণী-_সপ্তম | বিষয়__ভারত ও ভারতজন কথা 
ূ অগ্যকার পা"-_মাকবরের অবদান 


উদ্দেশ্য £ - প্রত্যক্ষ ঃ ৪ আকবরের অবদান সম্পর্কেশিক্ষাথীদের জ্ঞানার্জনে সাহাষা করা। 
পরোক্ষ £ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ, কল্পনা শক্তি ও 
বিচার শক্তি জাগ্রত করে তাদের সত্যানুসন্ধানী করে তোলা । 


শপ পপ ০ সপ সপ ও সপ আক সপ 














উপকরণ ঃ _ 


আয়োজন-_ শ্রেণীকঙ্ষে উপধুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা 
এবং তাদের অগ্যকার পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্ত 
নিয়রূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা কর| হবে £ 
(.) আমাদের স্বাধীন ভারত ধর্মের দিক থেকে নিবপেক্ষ নীতি 
গ্রহণ করেছে কেন? 


২৩৮ ইতিহান শিক্ষণ-পদ্ধতি 


(২) প্রাচীন ভারতের- এমন এক রাজার নাম বল যাঁর নীতি আমরা 
এখনে৷ অনুসরণ করি। 

(৩) মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে? 

(৪) কাকে মোগল সাআাজোর প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা বল! হয়? 

(6) একজন সম্রাটকে শক্তিমান হতে হলে তার কিকি যোগ্যত। 
থাক। উচিত বলে তোমার মনে হয়? রর 


পাঠ ঘোষণা আজ আমরা মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান ও জনপ্রিয় 
সম্রাট আকবরের অব্দান সম্পর্কে আলোচনা করবো। 


/স্ পর তা সপ সমস সস 


উপস্থাপন- আলোচনা ও প্রশ্নোতরের মাধ্যমৈ অগ্চকার পাঠদান কার্ধ অগ্রসর হবে। 
আলোচনার স্ববিধার ন্ত অগ্যকার পাঠ নিগ্েক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে £ 
কত) আকবরের দেশ শাসন সংক্রান্ত নীতি । 
(খ) আকবরের ধর্মীয় নীতি 
(গ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকবরের অবদান । 
(ঘ) তুলনামূলক আলোচনা 





বিষয় ূ পদ্ধতি 


॥ক শীর্ষ। | (১। শানকের অধিক 
যে কোন দেশে যেখানে একজনের উপরই দেশ | নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া 

শাসনের সমগ্র দায়িত্বভার অপিত থাকে সেখানে তার | যায় কোথায়? 

ভূমিকা অনেক ব্যাপক ও বিস্ৃত। দেশ ওয়েই নয়, দেশ (২) আকবরের ধে* 

শাসনেই শাসকের নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটে বেশী। জয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? 
আকবর ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন (৩' সাম্রাজা দৃঢ 

করেন। তার দেশ জয়ের উদ্দেশ্ত ছিল বহুরাজ্যে বিচ্িন্ন | করার জন্য কি প্রয়োজন ! 


সপ পা পসরা 





ভারতকে এ$ শাসকের অধীনে এনে দেশব্যাপী সংহতি (৪) প্রশাসনের মূল 
প্রতিষ্ঠা কর|। ভিত্তিকি? 
আবার দেশ জয়ে তিনি তার দায়িত্ব শেষ করেন নি। (৫) তাই আকবর 


সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন হুদক্ষ প্রশাসন । | কি চেয়েছিলেন? 
আর জনসমর্থনই হ'ল প্রশাসনের মূল ভিত্তি। এই সমর্থন 

অর্জনের জন্য তিনি হিন্দু-মুললমানের মিলিত শক্তির উপর 

নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও 

জানতেন, হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে হিন্দুদের সমর্থন অর্জন 

ছিল খুবই জরুরী । 


ইতিহাসেক্স পাঠ পরিকল্পনা ২৩৯ 





বিষয় 


॥খ শীর্ষ॥ 

মধ্যযুগে মানুষের ধর্মবোধ ছিল এক বিরাট দুর্বল (১; মধ্যযুগে মাস্ষের 
স্থান। আকবর কখনোই এই দুর্বল স্থানে আঘাত হানতে | দূর্বলস্থান ছিল কোথায় ? 
চান নি। কিন্তু বিচক্ষণ প্রশাসক হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন (২) ধর্ম বিষয়ে 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন নীতি অন্তসরণ প্রয়োজন যেন হিন্দু | আকবর কোন্‌ নীতি 
মুসলমান কেউই আহত বোধ না করে। তাই তার নীতি | অনুসরণ করেছিলেন? 
হ'ল ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা । (৩) তিনি প্রথম 

তিনিই প্রথম সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথ! বললেন। প্রবর্তন | কি বললেন? 
করলেন নতুন ধর্মমতের | তার নাম দীন-ইলাহি। কিন্ত (9) তার নতুন 
তিনি এই ধর্মমতও কারো উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা | ধর্মের নাম কি? 





করেন নি। নতুন ধর্মের লক্ষঃই ছিল সম্রাটের পদ্দটিকে (৫) নতুন ধর্মের 
অধিক হর শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় এবং শক্তিশালী করা। লক্ষ্য কি ছিল? 
॥গ শীর্ষ। 
আকবরের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অত্যস্ত (১) দেশ জয় এবং 


শাসন ছাড়া আর 
'কাথায় আকবরের 
প্রভাব দেখা যায়? 

(২) মোগল শিল্প 
বলতে কি বোঝায়? 
(৩) তানসেন কে 
ছিলেন? 

(৪) শিক্ষ। সম্পকে 
আকবরের ধূষি ভংগী 
কেমন ছিল? 


বাপক ও বিস্তৃত। কেবল দেশ জয় আর দেশ শাসনেই 
নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব অপরিসীম । আকবরই 
ভারতে এক নতুন রীতির শিল্পকলার প্রবর্তন করেন। 
এই রীতিই রঃ শিল্প ,নামে পরিচিত। এই রীতি 
বলতে বোঝায় ভারতীয় রীতির সঙ্গে আরব ও পারস্য 
দেশীয় রীতির সংমিশ্রণ। 

ভারতীয় সংগীতের সর্বকালের কুলশিরোমণি তানসেন 
ছিলেন তারই সভাষদ। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কৌতুহল ছিল 
পীমাহীন। এ সবের চর্চাও হ'ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। 
শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও তীর দৃষ্টিভংগী ছিল বেশ আধুনিক । 

| শীর্ষ ॥ 

জওহরলাল আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
জনক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম ভারতবর্যকে 
একই সুন্ধে বাঁধতে চেয়েছিলেন । আকবরের মত বিরাট 
প্রত্তিভ ভারতের ইতিহাসে খুবই দুর্লভ । অশোক নিশ্চয়ই 
মহান। কিন্তু তার মহত্ব আকবরের মত সর্বগ্রাী ছিল 
না। তার লমসাময়িক ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথ যেমন 
নিজ গুণে ইংলগ্কে মহিমান্বিত করেছিলেন তেমনি কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন আঁকবর। 


(১) জওহরলাল 
আকবরকে কি বলে 
অভিহিত করেছেন? 

(১ আকবর কি 
চেয়েছিলেন ? 

(৩) আশোকের মজে 
তার পার্থক্য কোথায় ? 
(৪) গার সঙ্গে মিল 
দেখা যায় কার ? 


রা» পপর পপর ররর ররর 
১০ 


বত চা পন আরা 


২৪০ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


বোর্ডের কাজ- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া 
হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা (নিজেদের খাতায় ভুলে নিতে বল] হবে। 


শস্প। আ্  স পপ ল। পস্প | শিস | শত শপ উপর 





অভিযোজন শিক্ষার্থীদের নবলন জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিয়ের প্রশ্নটির সমাধান 
করতে বল। হবে £- 
সম্রাট হিসেবে আকবর ঘ। চেয়েছিলেন তা রূপায়ণে তার ধর্মমত কতটা 
সাহাধ্যকারী হয়েছিল? 


গৃহকাজ _অগ্যকার পাঠের অনুসরণে সম্রাটের সাফল্য অর্জনের জন্য কি কি যোগ্যতা 
অর্জন করা উচিত তা বাড়ী থেকে লিখে নিয়ে আসবার জন্য 























শিক্ষার্থাদের নির্দেশ দেওয়৷ হবে। 
পাঠ পরিকল্পন। (৬) 
না বিষয়-_ভারত ও ভারতজন কথা৷ 
অগ্ঠকার পাঠ-_-ভারতে ইন্গ-ফরাসী 
সংঘর্ষ 
উদ্দেশ্ঠ-_ প্রত্যক্ষ £ ভারতে ইঙ্গ ফরাসীদন্দ সম্পর্কে জানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য 
কর|। 


পরোক্ষ 2 ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থাদের কল্পনা শক্তি, বিচার 
এক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদেব সত্যান্থসন্ধানী করে 

তোল|। 
উপকরণ-_মমদাময়িককালের ভারতের মানচিত্র, সময় রেখা, ডূপে ও ক্লাইভের 
প্রতিরুতি ও শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ। 


সে পাদাসাসিলা পপি লা সপ সস 


আয়োজন-_শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ হষ্টির উদ্দেশে এবং , শিক্ষার্থীদের 
অজিত বিষয়গত জ্ঞান যাচাই-এর প্রয়োজনে নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর 
অবতারণ| কর। হবে। 
এক। কোন্‌ মোগল সম্রাটের শাসনকালে এক ইংরেজ বাণিজ্য করার 
উদ্দেশে কুঠী নির্মাণের আবেদন করেছিল ? 
দুই। সেই ইংরেজের নাম কি? 
তিন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে কখন ? 


পাঠ ঘোষণা _ আজ আমর! ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীজাতির পারস্পরিক ছন্দের 
কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা! করবো । “-_এই বলে অগ্যকার 
পাঠ ঘোষণা করা হবে। 

















চল 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা 
উপস্থাপণ-- 





বিষয় 


পপ শপ আপস পাপ পপ 


॥ ক শীর্ষ ॥ 


বণিকের ছদ্মবেশে একদ| দলে দলে বিভিন্ন ইউরোপীয়: 


জাত্তি ভারতে এসেছিল। তারপর চিরকালীন সাম্রাজাব!দের 
অতি পরিচিত প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক অস্তদ্বন্দ ও 
দুনলতার স্থযোগে তার ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। এই উদ্চোগেরই এক পরিণতি 
হ'ল ইন্গ-ফরাসী ছন্ব। 

॥ থ লীর্ষ॥ 


বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল উপকূল ও তার সংলগ্ন ভূ- 
ভাগকে বলা হয় কর্ণাটক। এই কর্ণাটক অঞ্চল নিয়েই 
দীর্ঘকাঁল ইজ ফরাসী ছন্দ চলেছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে অস্রীয়ার 
সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধো বিবাদ আর হয় তেমনি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের 
মধ্যে ছন্দ আরম্ভ হয় ভারতবর্ষে । 


ইতি-শিক্ষণ--১৬ 


১ 


২৪১ 


পদ্ধতি 


আলোচন৷ ও 
প্রশ্নোত্তরেরমাধ্যমে 
অগ্যকার পাঠদান করা 
হবে। প্রয়োজন মত 
উপকরণ ব্যবহৃত হবে। 
আলোচনাকে যুক্তি 
বিন্তাসপী করতে অগ্থকার 
পাঠ নিয়োক্ত শীর্ষে 
বিভক্ত হবে। 

“ক? শী্ষ-_ভুমিকা 

“খ? শীষ--প্রথম- 
কণাটকের যুদ্ধ 

“গ” শী দ্বিতায়- 
কর্ণাটকের যুদ্ধ 

'ঘণ শীর্ঘ-__তৃতীয়- 
কর্ণাটকের যুদ্ধ 

॥ প্রশ্নাবলী ॥ 

*সামাজ্যবাদের 
অতি পরিচিত প্রক্রিয়াটি 
কি? 


* কোন্‌ অঞ্চলকে 
কর্ণাটক বল। হয়? 


* ইউরোপে ইঙ্গ- 
ফরাসীদন্দের কারণ কি ? 


৪২ 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 
বিষয় 


_ তখন দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ ছিল ইংরেজদের ঘণাটি 
আর পগ্ডিচেরি ফরাসীদের। ইউবোঁপের যুদ্ধের সুত্র ধরে 
মরিশাস্‌ ত্বীপের ফরাসী শাসক লা বুর্দোনে ভারত সমুদডে 
হানা দিয়ে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং মাদ্রাজ দখল 
করেন। বুর্দোনে চেয়েছিলেন, প্রচুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে 
মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে । কিন্তু ভারতের ফরাসী 
শাসক ভূপ্লে এতে মত দিলেন না । ঠিক সময়ই আই লা- 
শ্যাপেলের সন্ধি দ্বারা ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী ছন্দের অবসান 
হল। ফলে ভারতেও ডুপ্লে একান্ত অনিচ্ছা! সত্বে বাধ্য 
হলেন ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরিয় দিতে । এই যৃদ্ধই 
ইতিহাসে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। 








॥গী শীর্ষ॥ 

ডূপ্নে মাদ্রাজ ফ্রিয়ে দিতে বাধ্য হলেও স্থযোগ খু'জতে 
লাগলেন, ইংরেজদের সঙ্গে আরেকবার মোকাবিলার । 
তেমন স্থযোগও শীপ্বই এসে গেল 

১৭৪৮ সালে দাক্ষণাত্যের স্ববাদার হায়দরাবাদের 
নিজার-উল মুল্কের মৃত্যু হয়। তখন তার পুত্র নাসিব জং 
উত্তরাধিকারী হইলেও পৌত্র মুজফফর জ: মোগল সম্রাটের 
মনদ অনুসারে পিংহাসন দাবী করলেন। 

অন্যদিকে কর্ণাটকের নবাব পদে নিজাম নির্বাচিত 
আনোয়ার উন্দীনক্ষে অস্বীকার করে কর্ণাটকের মৃত নবাব 
দৌম্তআলীর জামাতা চাদ সাহেব নিজের দাবী উপস্থিত 
করলেন। 

ডুপ্নে ভারতীয় রাঁজন্যবগের এই আভ্যন্থরীণ কলহের 
স্থযোগ নিয়ে মৃঙ্ফফর জং ও টার্দা সাহেবের পক্ষ সমর্থন 
করলেন। ১৭৪৯ আলে এক যৃদ্ধে আনোয়ার উদ্দীন 
পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন তাঁর পুত্র মহম্মদআলী 
ইংবেঙ্ছ সাহায্য চাইলেন। 





পাম 


পদ্ধতি 


* তখন মরিশাসে 


ফরাসী শাসক কে 
ছিলেন ?, 

* তিনি ভারতে 
এসে কি করলেন? 

* তার সঙ্গে কি 
নিয়ে ডূপ্লের মতবিরোধ 
ঘটলো? 

* কোন্‌ সদ্ধি ছারা 
ইজ-ফরাসী ছন্দের 
অবসান হ'ল? 

* এই সন্ধি দ্বাব! 
কি স্থির হ'ল? 


০ নিজাম-উল-মুল্‌্কে 
মৃত্যুর পর লিলা 
হবাদারী নিয়ে 
অবস্থার সি হ'ল? 

* কর্ণাটকের 
পদে অপর দাবীদার 
ছিলেন? 


* ভারতীয় রা 
বর্গের এই 
ফরালীগণ কাদের প 


অবলম্বন করলে! ? 

*্* এই বিবা 
ইংরাঙ্গেরা অবতীর্ণ হর 
কখন? 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা 


৪৩ 





বিষয় 


এইবার ইংরেজ নাসির জং ও মহাম্মদআঁলীর পক্ষ নিল। 


ফলে আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হ'ল। এইযুদ্ধে রবার্ট 
ক্লাইভ অপূব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যস্ত ইংরেজদের 
সাফল্যে আনে। কর্ণাটকের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসী 
বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত হ'ল। 

॥ঘ শীর্ষ॥ 

১৭৫৬ সালে ইউরোপে যখন সাত বৎসরের যুদ্ধ আরম্ত 
হ'ল তখন ভারতেও আরেকবার শুরু হ'ল ইজগ-ফরাপী 
ছন্ব। এবারকার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটন] হ'ল ফরাসী 
সেনাপতি লালী নাদ্রাজ জয় করতে গিষে ব্যর্থ হলেন। 
আর ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে 
(১৭৬) ফরাসীর্দের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং 
পণ্ডিচেরি দখল করেন। পরে অবশ্য প্যারিসের সন্ধির 
ফলে ফরাসীগণ পঞণ্ডিচেরি ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু এই 
যুদ্ধের পর ভারতে আর তাদের মাথ! তুলে দীভাবার শক্তি 
থাকলো না। ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তির ক্রমবিকাশে 
বাধ দেবার মত কোন ইউরোপীয় শকিই বাকী রইলো 
না। এই হ'ল তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। 


পদ্ধতি 


* এই যুদ্ধে সর্বাধিক 


কৃতিত্ব কার? 


* এই যুদ্ধ কোন্‌ 
পথ প্রশস্ত করে দিল ? 


* ভারতে তৃতীয় 
বার ইঙ্গ-ফরাসী ঘন্ব শুরু 
হ'ল কখন? 

** তখন ফরাসী 
সেনাপতি কে ছিলেন ? 
« ক্গ তিনি কিসে 
ব্যর্থ হলেন? 

* কোন্‌ যুদ্ধে 
ফরাসীগণ শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হল ? 

* এই যুদ্ধে ইংরেজ 
সেনাপতি কে ছিলেন? 

* কোন্‌ সন্ধি ছার 
সাত বৎসরের যুদ্ধের 


| অবলান হ'ল? 


বোর্ডের কাজ- শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে 
দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদদেব তা! নিজেদের খাতায় তুলে নিতে 


বলা হবে। 





অভিযোৌজন- শিক্ষার্থীদের নবলবজ্ঞান পরীক্ষার উদেশ্টে তাদের নিপ্নরপ প্রশ্ন 


জিজ্ঞাসা কর! হবে £ 


এক | কর্ণাটকের তিনটি যুদ্ধ আমাদের কি শিক্ষা দেয় ? 


ছুই। ভারতের আভ্যন্তরীণ কলহে ইংরেজ ও ফরাসীগণ কিভাবে অন্রপ্রবেশ 


করেছিল ? 


তিন। কর্ণাটকের বিভিন্ন যুদ্ধে বিখ্যাত নায়ক কারা? এদের মধ্যে কে 


তোমাকে সর্বাপেক্ষা মুন্ধ করে এবং কেন? 





২৪৪ ইতিহাস শিক্ষণ-পঙ্গত 


গৃহকাজ _শিক্ষারধীন্দের একটি ভারতের মানচিত্র একে তাতে কর্ণাটকের তিনট যুদ্ধের 
বিখ্যাত স্থানগুলি নির্দেশ করে আনতে বল! হবে। 





পাঠ পরিকল্পনা (৭) 


শ্রেণী-_ নবম বিষয়--ভারত ও ভারতজন কথা 
অগ্ভকার পাঠ--প্রাচীন ভারতে 
দাক্ষিণাত্যের ভূমিক]। 


উদ্দেশ্য -প্রত্যক্ষ £__ প্রাচীন 'ভারতীয় সভাতার পটছুমিকার দক্ষিণ ভারতের 
অবদান সম্পর্কে শিক্ষ।াঁদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা । 
পরোক্ষ £ - ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি ও 
যুক্তিবোধ জাগ্রত করে ভাদের সামগ্রিক চিন্তাধারাব বিকাশ 
সাধন এবং সত্যান্তসন্ধানে আগ্রহী করে তোলা। 


আপ পপ সত সপ এ আল 


উপকরণ -লমল।মযিককালের ভারতের মানচিত্র বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত চার্ট, শিল্পের 
নিদর্শন এবং শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ । 


্প্ 


আমফ্লোজন _শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ স্থষ্টি কর! এবং শিক্ষাথদের অগ্যকার 
পাঠের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলার উদ্দেন্যে তাদের প্রপ্ন 
জিজ্ঞাসা কর! হবে 2 


এক ॥ ভারতকে প্রায় সমান ছৃভাগে দিমগ্ডিত করেছে কোন্‌ পর্বতমালা ? 

ছুই ॥ উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক গঠন কেমন? 

তিন ॥ দক্ষিণ ভারতের প্রান্তুতিক গঠন কি রকম? 

চার ॥ উত্তর ভারতের প্রধান গ্রধান ভাষা কি? 

পাচ॥ দক্ষিণ ভারতে বহু কথিত ভাষাগুলি কি কি? 

ছয় ॥ প্রাচীন উত্তর ভারতের ছু'একটি বিখ্যাত রাজ বংশের নাম কর। 

সাত॥ এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজবংশের নাম বল। 

আট।॥ উত্তর ভারতের বিখ্যাত সম্রাট হ্্যবর্ধন দক্ষিণ ভারতের কোন্‌ বীরের 
কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ? 





পাঠঘোষণা 2 'আজ আমরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে দক্ষিণ ভারতের 
অব্দান সম্পর্কে আলোচনা করবো।” এই বলে অগ্ভকার পা) 
ঘোষণা কর। হবে । 


৯ পা পচ সস শা শপ ০ পাশাপাশি 
পা সপ আস 





রা সরস সন 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২৪৫ 





রা বষয় পদ্ধতি 
আলোচন৷ ৩ 
প্রথোতরের মাধ্যমে 
অগ্কার প|$দান কাধ 
অগ্রমর হবে। প্রয়োজন 
মত্ত উাল্লাখত কারণ 
সমূহ ব্যবধত হবে। 
| আলোচনার স্থবিধার্থে 
টড পাঠ নিয়োক্ত 
শীষে ভাগ করা হবে £-- 
॥ ক॥ শীর্ঘ -ভূমিক। 
॥খ॥ শীর্-_ প্রশাসনিক 
ধ্যবস্থ] 
॥ গ॥ শীর্_ সমাজ ও 
সাহিত্য 
| ঘ॥ শীম- শিল্প 








॥ক শীর্ষ ॥ 

উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন রাজোর + কোন কোন্‌ 
মধো লংঘর্ষ বহুবার ঘটলে সেখানকার মাল সাহিত্য শিপন | ক্ষেতে উত্তর ভারত দক্ষিণ 
মভাতার ক্ষেত্রে এমন সব বৈশি€]) স্পষ্ট যে আজও এসবের | ভারতকে প্রভাবিত 
অন্িত্ব অক্ষুন্ন আছে। তবে উত্তর ভারতের মত এত বেশী | করেছে? 
ক্ষদ্র রাজ্য গডে ওঠে নি দক্ষিণ ভারতে! তবুও রাঙ্জনৈতিক ৃ 
দিক থেকে সর্বদাই উত্তর ভারতের প্রাধান্তই স্বীরুতি 
পেয়েছে । এমন কি ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রেও উত্তর 
ভারতের প্রভাব রয়েছে। 

কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতায় যে শ্নন্দর স্থানীয় * দক্ষিণ ভারতের 
ত্বায়তুশাসন ব্যবস্থা দঁক্ষণ ভারতে গডে উঠেছিল তা | নিজস্বত। কোথায় 
তাদের নিজন্ব। তাদের নিজ্ঞন্ব একটি শক্তিশালী নো | কোখায়। 
বাহিনী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেণ। * চোল শাপনকালে 
বিশেষ করে মালাবার উপকূলের নাবিকেরা অভ্রুলনীয় | বঙ্গোপসাণরকে কি বল! 
সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে! চোল শাপনকালে | হত? 
নৌবাহিনীর কৃতিত্বে বঙ্গোপসাগরকে বলা হত * কোথাকার 
চোল হ্্দ। দক্ষিণ ভারতের নৌবাহিনীর কৃতিতে ূ নাবিকেরা অতুলনীয় 








২৪৬ 


ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধৃতি 





বিষয় 


ভারতীয় প্রভাব চান ও মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত 


হয়েছিল 


॥খ শীর্ষ ॥ 


দক্ষিণ ভারতেও রাজতন্ত্র গ্রতিষঠিত হয়েছিল। কিন্তু 


র।জতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী ছিল না। রাঞ্জার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ . 


করতো। পুরোহিত, পদৌঁবজ্ঞ, বৈ, মন্ত্রীমগ্ুল ও সাধারণ 
প্রজা । এদের বল] হ'ত “পঞ্জ মহ।সভ।। স্থায়ী ও বেতন- 
ভোগী সৈম্তদল থাকায় জায়গীরদার ধরনের শ্রেণী রাজশক্তির 
প্রতিদন্দী হতে পারে নি। 


গ্রাম ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। কয়েকটি গ্র।ম 
নিয়ে 'কুবরম্”) কয়েকটি কুবরম্‌” নিয়ে নাড়ু? বা জেল!) 
কয়েকটি জেলা নিয়ে 'কোট্রম” ; এবং কয়েকটি “কোট্টম” 
নিয়ে মণ্ডলম্‌ বা প্রর্দেশে গঠিত হ'ত। রাজ বংশীয় 
ব্যক্তিদের সাধারণতঃ প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ 
করা হ'ত। উৎপন্ন ফমলের এক যষ্ঠাংশ রাজন্ব হিসেবে 
নেওয়৷ হ'ত। তা ছাড়! জল কর, খনি, অরণ্য ব্যবসায়ের 
লভ্যাংশ থেকেও রাজন্ব সংগৃহীত হ'ত। 

এই প্রশাসনের স্বরণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রামাঞ্চলে সাধারণ 
মাগ্চষের সামানিক অধিকার ও দাঙিত্ব। গ্রাম সভার হাতে 
থাকতে! সকল দায়িত্ব। গ্রামের বুদ্ধ ও প্রধানের! গ্রানসভা 
পরিচালনা করতো। জনহিতকৃর বিভিন্ন কাজের দা'য়ত্ব 
বিভিন্ন সমিতির উপর অর্পন করা হ'ত। অধিকারী নামে 
এক ধরনের রাজ কর্মচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে স্থানীয় 
শাসনের যোগস্থত্র রক্ষা করতে] । 


পদ্ধতি 


সাহম ও নৈপুণ্যে 
অধিকারী ? 

* দক্ষিণ ভারতের 
নৌ-বাহিনীর কৃতিত্বে 
ভারতীয় প্রভাব কোথায় 
কোথায় বিস্তৃত হয়েছিল ? 





* দক্ষিণ ভারতের 
শাসন ছিল কেমন? 

* রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
করতো কারা ? 

* জায়গীরদার 
ব্যবস্থা না থাকার সুফল 
কি হয়েছিল? 

* প্রশাসনিক 
কাঠামোটি ছিল কেনন? 

* কাদের প্রদেশের 
শাসনকর্তা হিমেৰে 
নিয়োগ কর] হ'ত? 

* কোন্‌, কোন্‌ 
রাজস্ব 


শ(সনের 
স্বরণীয় বৈশিষ্ট কি? 
* গ্রাম সভা 
পরিচালন! করতো কার? 
* ডনহিতকর কার্ধা- 
বলী কিভাবে সম্পন্ন হ'ত? 
* কেন্দ্রীয় শামনের 
সঙ্গে স্থানীয় শাসনের 
যোগাযোগ রক্ষা করতে! 
কার? 





ইতিহানের পাঠ পরিকল্পন। 
বিষয় 


শপ পপ স্পা শিশির পপ পপ সস 


॥ গ শীর্ষ॥ 


সাধারণ লোক শান্তিতে বসবাস করতে]। ধর্ষে__শিল্পে 


২৪৭ 


পদ্ধতি 


আস অত পপ 





* সাধারণ লোকের 


_সাহিত্যে তাদের উৎসাহ ছিল। সম্ভবতঃ গ্রথম শতাবীর | অবস্থা তখন কেমন ছিল? 


লেখক তিরুভল্লুভার কুরুল নামে যে ভক্তি ও নীতিযূলক 


* কুকুল কি এবং 


কাব্য রচন| করেন তা আজিও জনপ্রিয় । বৈষ্ণব সাধু | কে রচন। করেন? 


নম্মলভার ও শৈব সাধু মাঁণিক্ক ভচকর বহু অপূর্ব কবিতা 
রচনা করেছিলেন। বস্ততঃ তামিল সাহিতোর ষথার্থ 
, মূল্যায়ণ আজও আমরা করতে পার নি। 


॥ ঘ শীর্ষ। 


স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষে দক্ষিণ ভারতের বৈভব বিপুল ও 
বিস্য়কর। পল্লব যুগের প্রস্তর ও কাঠ স্থাপত্যের নয়ন- 
ষুগ্ধকর নিদর্শন পাওয়! যায় কাঞ্চী ও মহাবলিপুরমের মন্দিরে 
ও সমুদ্র সৈকতে। 


ঠ 


চালুক্য শাসনকালের গুহা মন্দিরগুলি শিল্পে উৎকর্ধের 
এক অক্ষয় কীতি। যেমন আইহোলের গোলাকার দুর্গা 
মন্দির । অজস্তার বহু চিত্র এ সময়েই অংকিত হয়েছিল। 


রাষ্ট্রকটদের শাসনকালে নিমিত হয়েছিল ইলোরাঁর 
জগদিখ্যাত কৈলাদ মন্দির | 


মন্দির নির্মাণে পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া! গেল 
চোল শাসনকালে। পল্লব যুগের মন্দির গুলে! ছিল ক্ষুত্রা- 
কারের। চোল যুগে বিশালাকার মন্দির, প্রাঙ্গপ, নাটমন্দির, 
জলাশয় বিপনি প্রভৃতি গড়ে উঠলে। কোন দেবস্থানকে 
কেন্দ্র করে। তাঞ্জোর, গঙ্গই কোণ চোলপুরম্‌, চিদা্ঘরম, 
ত্রিচিনাপলী প্রভৃতি স্বানে চোল স্বাপত্যের নিদর্শন আছে। 


চি 





* টৈষব সাধুর কি * 
নাম ? 

* শৈব সাধু কে 
ছিলেন? 


* পল্লব যুগে কোন্‌ 
স্থাপত্য শিল্পে নৈপুণ্য 
দেখিয়েছিল? 

* এই শিরের 
নিদর্শন পাওয়া যায় 
কোথায়? 

«* চালুক্যর্দের 
অক্ষয় কীতি কি? এই 
কীতির নিদর্শন কোথায় 
পাওয়। যায়? 

* ইলোরার কৈলাস 
মন্দির কখন নিষিত 
হয়েছিল? 

* মন্দির নির্যাণে 
সর্বাধিক দক্ষতা 
দেখিয়েছেন কারা ? 

* তাদের মন্দিরের 
বৈশিষ্ট্য কিকি? 

* এই স্থাপত্যের 
নিদর্শন কোথায় পাওয়া 
যায়? 





২৪৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পুদ্ধতি 


বোর্ডের কাজ কার পাঠের সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে লেখা হবে 
বং শিক্ষার্থদের তা নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে। 


সে নবলন্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তার্দের নিযরূপ সমস্যাবলী 
সমাধানে উদ্বদ্ধ করা হবে 2 

এক । প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক 
স্থানীয় স্বায়ত-শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা 
শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে লিখতে বলা হবে। 

ছুই। ছকৃ একে দক্ষিণ ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি বিশ্লেষণ করতে 
বল] হবে। 

তিন। নিয়োক্ত বিষয়গুলোর উপর সংক্ষি টাকা লিখতে বল! হবে £- 
কৈলাম মন্দির, মহাবলিপুরম, চোল-মন্দির, চোল ত্র, পঞ্চ 
মহালভা। 


গৃহকাজ- (ক) অগ্যকার পাঠ সম্পর্কে আধকতর জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের 
নিয়োক্ত বইগুলো বাড়ীতে পাঠ করতে উদ্বদ্ধ করা! হবে : 
এক। ভারতবর্ষেব ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) লেখক অধ্যাপক হরেন 
মুখোপাধ্যায় । 
ছুই। ভাঁরতজন কথা-_-লেখক বিমল ঘোষ । 
তিন। ভারতের ইতিবৃত্ব__বিমল প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 

(খ) বর্তমান স্থানীস্ব স্বায়ত-শ|সন.ব্যবৃস্থার সঙ্গে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের 

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার এক তুলনামূলক আলোচনা লিখে আনবার 
জন্য শিক্ষাীদের নির্দেশ দেওয়] হবে । 


পাঠ-পরিকল্সনা ৮) 
শেণী-_নবম বিষয়: ভারত ও ভারতজন কথা 
অগ্যকাঁর পাঠ: সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ । 


উদ্দেশ্টা__ প্রত্যক্ষ ঃ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানণ্র্দনে সাহাধ্য 
করা। 
পরোক্ষ ঃ ইতিহাস চর্চা কালে বিভিন্ন বিতকিত প্রশ্নে বিচারবোধ ও যুক্তি 
বোঁধকে সজাগ ও সতর্ক রেখে নৈর্বযক্তিক মানসিকতা নিয়ে 
প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন কর]। 


উপকরণ--বিভিন্ন উদ্ধৃতি সম্বলিত একাধিক চার্ট ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য সাধারণ 
উপকরণ। 


সম উর 
রর, পর এ পি 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২৪৯ 

আযোজন-শিক্ষার্থীদের পৃবজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্তোে তাদেব নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাস 

করা হইবে £__ 

এক ॥ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ? 

শুই ॥ এই বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোথায়? 

তিন ॥ এই বিভ্রোহের দু/এক০ন বিখ্যাত নেতার নাম বল। 

চার ॥ ভারতের কোন কোন্‌ অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সম্প্রসারিত 

হয়েছিল ? 


পপ সস 





পাঠঘোষণা আজ আমরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে সচেষ্ট হবে| 1, 
এই বলে অগ্যকার পাঠ ঘোষিত হবে। 


প্র সস পা সপ 
শশী শী শীতল সপ রা ও আর ০ আঃ সস সস লস পপ ম্পা ৮ 


উপস্থাপন-_ 

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ 

ভারতের ইতিহাসেব একটি বহু বিতকিত প্রস্দ অষ্ঠকার আলোচ্য বিষয়: 
অতএব এই বিতকিত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে হলে শিক্ষককেই গ্রধান 
ভূমিকা নিতে হবে এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাঁবে বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ গেকে 
বিচার করতে হবে । 

শিক্ষকের বক্তব্য 2" 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এতিহ।সিকের। প্রায় 
পরস্পর বিরোধী মত শুকাশ কবেছেন এই বিদ্রোহে ম্বপ্ূপ সম্পকে । আলোচনার 
স্থৃবিধের জন্য আমরা এই মতামতগুলোকে ছুই ভাগে ভগ করে নেব। সমলাম।য়ক 
এতিহাপিকরদের মতাঁমত। আধুনিক কালের এঁভিহামিকদের মতামত | 


সমসাময়িক এতিহানিকদের মতামত £ 

(১) সাধারণভাবে এতিহামিকেরা এই বিদ্রোহকে 40198$ 1015119 10 [50170 
[8197 131860:5% বা বড় বিভাজক [ইলেবে বর্ণনা কবেছেন। এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ 
ফল হ'ল এদেশে কোম্পানীর শাসনকালের অবসান হ"ন, আরম্ত হ'ল বৃটিশ রাজোর 
প্রত্যক্ষ শাসনকাল। বিদ্রোহের পটভ্ৃমিক! যে ছিল স্দূর প্রসারী তা শাসন ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই আচ্ছন্ন। নস্তাৎ কবে দেবার মত ৭টনা হলে এত বেশী 
গুরুত্ব দেবার কোন কারণ ছিল ন1। 

শিক্ষার্থীদের বিচার্য £ 

এক | এ্রতিহাসিকেরা এই বিছ্েহকে কি বলে বর্ণনা করেছেন ? 

ছুই। এ রন্তম বর্ণনার কারণ কি? 

তিন। এই বর্ণনার পেছনে ঘুক্তি কি? 





২৫, ইতিহান শিক্ষণ-পঙ্গতি 


সমসামস্সিক বিভিন্ন ব্যক্তি £ 


(২) তদানীস্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দুই 
উল্লেখযোগ্য ম্তব্য £ 


(ক) 11004 5০0, 09068] [7318 ৪৪ 6006, 80 60 1709 25000008293, 


(খ) [19010151218 609 19)611100, [5109] 80৪২৪ $0 080 ০0] 
600701শ0জা, 


(৩) শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন আলেকজাগ্ডার ডাফ, লিখেছেন £ 
“কোটি কোটি লোকের মনে গভীর বিক্ষোভ বিরাঁজ করছে । অনেকে ইংরেজ 


শাসনের অন্থকৃলে থাকলেও তারা এ শাসনের প্রতি অন্রক্ত বললে তুল ধারণার ০, 
করা হবে। 


(৪) বিদ্রোহের রক্ষী ইংরেজ লেখক ম্যালেসন্‌, কে, বল প্রভৃতি এই 
অভিমত প্রকাখ করেছেন যে এই বিঞ্রোহ ছিল ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের 
একটি সুপরিকল্পিত উদ্যোগ । 


(৫) ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে 'এডিনবার্গ রিভিউ, পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 
17008006165 0018 0008598 1 0998 15160719115 26651063 609 02088060: 
015 10111697950]. 


(৬) সেই সময়কার একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী লেখক কিশোরী চাদ মিত্র 
লিখেছিলেন, 1109 15807906100 8 98890018115 8 1001110%75 10001906100 
[6 0188 100670106 01 609 00190187 819090136 10 16,% 


(৭) বিদ্রোহকালে হিন্দু-মুসলমান অন্প্রীতি এমন স্তরে ছিল ষেকে বলেছেন, 
165179000760878 800 [71708009 626. 0181015 03590. 88186 09. লর্ড 
লরেন্স বলেছেন, “[) 61018 10869009 9. 00010 1008 018৩ 6106 1181700000090 9) 
82817096 0198 1717000.৮ 


(৮) ১৮৫৭ সালের ২১শে মে তারিখে “হিন্দু পোট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্ত 
মুখোপাধ্যায় লেখেন, “গত কয়েক সপ্তাহের খটনা থেকে দেখ! গেছে যে ভারতীয় 
প্রজাদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি আন্কৃল্য একান্ত অল্প। আজ শুধু সিপাহীদের 
নয়, সার। দেশেই যেন বিল্রোহ ঘটেছে।” 


(৯) ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 
“ম্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? 
দাসত্ব শৃঙ্খল বলে! কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?” 
এমন এমন বন্ছ বক্তব্য উদ্ধত কর] যায়, ঘষে সব থেকে আমরা এই মহা! বিজ্রোহের 
স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণ! করে নিভে পারি। 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২৫১ 


শিক্ষার্থীদের ভূমিক! ঃ 
উপরোক্ত উদ্ধৃতি গুলি থেকে শিক্ষার্থীদের বিচার্ধ হ'ল নিম্নোক্ত বিষয় গুলো! ; 
এক ॥ সমসামফ়িক কালের কয়েকজন বিখাঁত লেখকের নাম বল। 
ছুই ॥ এদের মধে; কার বক্তব্য সর্বাধিক মূল্যবান বলে মনে হয়? 
তিন ॥ তিনি কি বলেছেন? 
চার ॥ তার বকব্য থেকে এই বিপ্রোহ সম্পর্নে কি ধারণা হয়? 
পাঁচ ॥ উপরোক্ত মতামতগুলো থেকে বিদ্রোহ সম্পর্কে তোমার 


মতামত কি? 
শিক্ষকের বক্তব্য £-_ 
' আধুনিক কালের এঁতিহাদিকদের মতামত ঃ 


এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়। ঘটনা ইতিহার্স হলেও সেই ঘটনার প্ররুত এতিহাসিক 
মূল্যায়ণ কখনে! সেই মৃহ্ুতেই সম্ভব নয়। কেনন! ঘটিত ঘটনার সে উদ্ভূত কিছু 
প্রাক্ষোভিক বহিঃপ্রকাশ এই মৃল্যায়ণের কাজে বিশেষ শ্রাতিবন্ধক। তাই যথার্থ 
যূল্যায়ণের স্বার্থে ই প্রয়োজন কিছুট| সময়ের দূরত্ব। এ কারণেই ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহ সম্পর্কে সমসাময়িক কালের মতামত জানার পরেও আমাদের জানা দরকার 
পরবর্তী কালের এতিহাসিকদের মতামত, যার! বহুলাংশে সময়ের দূরত্ব-হেতু নিরপেক্ষ 
হতে পারেন, নিলিপ্তভাবে সত্যতা! যাচাই করতে পারেন এবং ফলত: ঘটনার নিরাসক্ত 
বিচারক হতে পারেন। 

(১) বিখ্যাত দেশপ্রেমিক ভি, ডি. সাভারকার এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার জন্ত 
প্রথম ভারতীর সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। তার লেখা “1531%0 ৪ ০1 
18709100100.67069 নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, “0851009] 1010060. 1850979 &00 
$10107:629 11950 79281090 16 85 ৪ 01801090800 01:6901890. 00116108800 
1101]1575 219106 510060 &% 09961051006 6159 01618) 00৪2 20 [00018 

(২) সর্দার পানিকর বলেছেন, 49009 12000105 8৪100 72096105 &06 &1]) 1006 ৪ 
€:9%5 08110091 01001718108, 

(৩) ভঃ স্থরেন্্র নাথ মেন বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি ও বিস্তৃতি আলোচনা করে 
মন্তব্য করেছেন, “1086 10968 895 & 08176 101 91161009009 8৪ & চা9 01 
1510906009098 10৮ 01097:9 18 7006 6106 81181769686 900006 1086 6106 2919818 
80090 60 £9ট 210 01 609 %11910. £€0 91101000108, 

(৪) ডঃ রমেশ মজুমদার অবশ্য এ কথা শ্বীকার করেছেন ষে, এই বিদ্রোহ কেবল 
সিপাহীদের বিদ্রোহই ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্রোহের রূপলাভ 
করেছিল। তথাপি তিনি বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত বিদ্রোহ বলে মেনে নিতে 
রাঁজী হননি 


২৫২ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 


(৫) ভারতের সাম্প্রতিক এতিহাসিকেরা অবশ্য জোর দিয়েই এই বিদ্রোহকে 
স্বাধীনতা! লাভের ভারতের মানুষের প্রথম সক্রিয় উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করতে চান॥ 
তারা তার্দের পক্ষে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেন তাঁর মধ্যে প্রধান হ'ল £ 

(ক) বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার "ভাব ছিল বলে যে মত প্রকাশ 
করা হয় তার বিপক্ষে এইমব এঁতিহাসিকেরা, বর্তমান চেতনার মানদণ্ডে তখনকার 
জাতীয়তাবোধকে বিচার কর! চলে না। জাগ্রত জাতীয় চেতন! যে তাদের ছিল তার 
প্রমাণ বিদ্রোহ-বার্তা প্রচারে পদ্মফুল ও চাপাটর প্রতীক ব্যবহার । তাছাড়া থিদ্রোহী 
বিক্ষোভ সমানভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল তাদের বিরোধী ভারতীয় রাজন্কব্র্গ, জমিদার 
ও অন্যান্দের প্রতি । 

(খ) বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ সিপাহীদের মধ্যে হলেও সাধারণ জনচিত্ত 
যে কতট! বিক্ষুব্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিপাহীর্দের কাছে লেখা তাদের 
অভিভাবকদের চিঠি-পত্র থেকে । প্রায় তিন হাজার চিঠি এখনে! দিল্লীর মহাফেজ 
খানায় সংরক্ষিত আছে। 

(গ) বিপ্রোহের ব্যাপকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা সমীচীন নয়। কেননা 
১৯০৫ সালের যে বলগভঙ্গ আন্দোলন কেবলমাত্র দূলতঃ বঙ্গদেশেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাকে 
যদ্দি আমাদের শ্বাধীনতা-আন্দোলন বলে চিহিত করতে কোন দ্বিধ! না থাকে, তবে 
সেই তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকেও জাতীয় 
আন্দোলন বলে চিহ্নিত না করার কোন কারণ নেই। 


শিক্ষার্থীদের বিবেচ্য £- 
এক আধুনিক্দের মধ্যে খ্যাতনামা ছুজন এতিহাসিক কে কে? 
ছুই | তাঁরা এই বিঞোহ সম্পর্কে কি মত প্রকাশ কবেছেন ? 
তিন। তীাদেেব উভয়ের মতামতের ষধ্যে পার্থকা কোথায় ? 
চার। ভারতের তরুণতর এতিহ।ধিকদের মত কি? 
পাচ। তার? তাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কি কি যুজি প্রদর্শন করেন? 
বোর্ডের কাজ--শিক্ষাথীদের সহায়তায় অগ্কার পাঠের সারাংশ বোডে লিখে দেওয়া 
হবে এনং শিক্ষার্থীদের তানি নিজ খাতাধ তুলে নিতে নির্দেশ 
দেওয়া হবে। 
অভিযৌজন--নবলব জ্ঞান শিক্ষার্থাগণ কতট1 আয়ত্ব করতে পেরেছে তা যাঁচাই 
করবার জন্ত শ্রেণীকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মস্থচী অন্ুশ্থত হবে! 
বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান £ 
বিষয়ঃ সভার মতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম । 
বিতর্কে পক্ষে পাঁচজন ও বিপক্ষে পাচ জনকে বলার হুযোগ দেওয়া হবে॥ 








ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পন৷ ২৫৩ 


প্রত্যেকের জন্ত ছুই মিনিট করে সময় নিদিষ্ট করা হবে। শিক্ষক নিষ্পহভাবে 
'আলোচনার গতি প্রক্কতি লক্ষ্য করবেন। কেবলমাত্র আলোচনা বিপথগামী হুলেই 


তিনি হস্তক্ষেপে করবেন। নতুবা শিক্ষার্থীদের পর্ণ কর্তৃত্ব তিনি বাধাদান 
করবেন না। 


পপ পপ ররর 





রর জর জর স্পা আপ াশিপীপিসন 


গৃহকাজ--১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থাদের নিজস্ব মতামত বাড়ী 
থেকে লিখে নিয়ে আসতে বল! হবে। 





পাঠপরিকল্পন৷ (৯) 
শ্রেণী-দশম ৃ বিষয়_-ভারত ও ভাবতজন কথ। 
অছ্ধাকার পাঠ-__ 


ূ স্বদেশী আন্দোলনের তাত্পর্য 





শপ পাপ পপ পা, আপ প্র ক আদ 


উদ্দেশ্ঠা-- প্রত্যক্ষ £ ঃ- স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাধ্যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপুণ অধ্যায়ের সঙ্গে 
পরিচিত হচ্ছে সাহায্য কর|। 
পরোক্ষ £_ ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজন্ব এতিহা ও 
অতীত সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মধ্য ধিয়ে ভাদের 
স্বদেশ।ভুরাগী করা । 


পরস্পর 





উপকরণ--বঙ্গভর্খ আন্দৌলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্ুতি, আর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 
সম্পক্ণত একটি চাট ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ। 





আয়োজন--শ্রেণীকক্ষের উপযোগী বাতাবরণ স্থষ্টি এবং তাদের পূর্জজ্ঞান পরীক্ষার 
উদ্দেগ্রে শিক্ষক নিয়রূপ প্রশ্নাবলী উত্থাপন করবেন-_ 
এক । বঙ্গ ভঙ্গের পিঘাস্ত ঘোষণা করেন কে? 
ছুই। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কি ছিল? 
তিন। এই সময় বঙ্গ দেশের নেতৃত্বে কার ছিলেন ? 
চাব। এই সিদ্ধান্ত রদ করার জন্য তার! কি কর্মী ঘোষণা করলেন ? 





শার্শা 


পাঠঘোবণা__আন আমর। বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত রোধে যে স্বদেশী “আন্দোলনের কর্মস্টী 
গৃহীত হয়েছিল মেই আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো ।” এই 
বলে অগ্যকার পাঠ ঘোঁষণ! করা হবে। 


পি শী শি 1৭ আশ” সস আসা পপর রা এরপর এ অর এপস, ৪ 
ররর আস 





সস পে ০ পআসসসা্ল ল পপ সত 





উপস্থাপন : 


ইতিহাল শিক্ষণ-পদ্ধতি 
বিষ পদ্ধতি 
আ লো চ না ও 
প্রশ্নোতরের . মাধ্যমে 
অগ্যকাঁর পাঠ দান কার্য 


অগ্রসর হবে। প্রয়োজন 
মত উপকরণ ব্যবহৃত 


নামে পরিচিত। কিন্তু এর আগেও 
আন্দোলন হয়েছে ন্বদেশ ও স্বদেম বাসীর 
কল্যাণার্থে। কিন্তু তবু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই 
স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত । এর 
কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন । 


সবচেয়ে বড় কারণ এ সময় জাতীয় | (ছুই) এর সবচেয়ে বড় 


হবে। আলোচনার 
ূ স্ববিধার জন্য অছযাকার 
ূ পাঠ নিগ্নোক্ত শীর্ে 
| বিভক্ত হবে। 
| ক। শীর্য-ভূমিকা 
ৰ খ। শীর্ষ অর্থ নৈতিক 
ূ তাৎপর্য? 
গ। শীর্য-রাজনৈতিক 
সর 
ক শীষ॥ প্রশ্মীবলী 
| বঙ্গ দেশকে বিভক্ত করার যে সিদ্ধান্ত | (এক) স্বদেশী আন্দোলন 
হয়েছিল ১৯০৫ সালে তাকে রদ করার যে বলতে কোন্‌ 
কর্মস্থচী সেইদিন বঙ্গ দেশের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকে 
গ্রহণ করেছিলেন তা স্বদেশী আন্দোলন বোঝায়? 
চেতনা যেমন ভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, কারণ কি? 
। সমাজনীতি সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছিল | (তিন) জাতীয় ভাবধারার 
তেমন আর কখনো হয়নি। আমাদের বাণীমৃতি কে 
এই জাতীয় ভাবধারার বাণীমূততি হলেন ছিলেন? 


রবীন্দ্নাপ ! তিনি এ সময় গানের মধ্য | (চার) তিনি কেমন করে 





উপস্থাপন ই 





দিয়ে জাতীয় চেতনাকে সর্বপ্লাবী করে 
তুলেছিলেন এ সময়ই তিনি রচনা করেন, 
॥ “ও আমার সোনার বাংলা” 
“যদি তোর ভাক শ্রনে কেউ” 
“বাংলার মাটি বাংলার জল” প্রভৃতি গান 
॥খ শীর্য॥ 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের 
গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ আন্দোলনের 
মৌল লক্ষ্য ছিল ছুটি; বিদেশী দ্রব্য 
বর্জন ও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠঠ এবং পৃষ্ট- 
পোষকতা। এই আন্দোলনে অগ্রণী 

হয় দেশের তরুণ ছাত্র সমাজ । এ 

আন্দোলনের সাফল্যের প্রমাণ £ 

(এক) এক বছরে বিলাতী কাপডের 
বিক্রি ৭৭,০০০ টাঁকা থেকে কমে 
দাঁড়ায় মাত্র ৯০০০ টাকায়। 

(ছুই) ১৪৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে 
বিলাতী লবণের আমধানী কমে 
১৪০১০০০ মন, কাপড় কমে তিন 
কোটী গজের মতো | 

(তিন) বিদেশী জুতার আমদানী কমে 
৭৫% এবং মিগারেট ৫০%। 

ফলে বিদেশী ব্যবস|-বাণিজ্য প্রায় 
বন্ধ হবার ষোগাঁড় হয়। বিদেনী 

ব্যবসায়ীগণই স্বীকার করেছেন, “3০03- 

0066 2980]6 1৪ 01588670008. 

অন্ত দিকে দেশী শিল্পের মধ্যে বস্ব 
শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। বাংলার 
ৰ তরুণেরা, রজনীকান্তের মায়ের দেওয়া 
মোঁটা কাপড়” এই গানটি গাইতে গাইতে 
ঘরে ঘরে দেশী বস্্ নিয়ে ফেরী করে 
বেড়াতো। 


জাতীয় চেতনাকে 
বিস্তৃত করে- 
ছিলেন? 

(পাচ) এ সময় তিনি 
কি কিগান রচনা! 
করেন? 


(এক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
এই আন্দোলনের 
লক্ষ্য কি ছিল? 


(ছুই) আন্দোলনের 
সাফলোর ছুই! 
একটি প্রমাণ দাও। 

(তিন) বিদেশী ব্যবসায়ী- 
গণ কি স্বীকার 
করেছেন? 


(চার) কোন্‌ দেশীয় 
শিল্পের প্রসার হয় 
এ সময়? 

(পাচ) কেমন ভাবে 
দেশীয় বন্থ শিল্প 
প্রসারিত হয়ে- 
ছিল? 





২৫৬ ইতিহাস শিক্ষণ-পন্ধতি 








উপস্থাপন £ বিষয় - পদ্ধতি 
॥গ শীর্ষ॥ 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন | (এক) এই আন্দোলন 

জাতীয় এক্য ও সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি কি শেখালে। ? 
করতে শেখালে!। কেবলমাত্র আবেদন | (ছুই) এই আন্দোলনের 

নিবেদন করার নীতি ষে সার্থক হবে না, অভিজ্ঞতা কি? 
এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে অভিজ্ঞতা | (তিন) এই আন্দোলনের 
ভারতবাসী অর্জন করলে। | ফলে জাতীয় ফুলে কোন মত- 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরমপন্থী ও অধিকতর বাদের বিকাশ 

ূ সংগ্রাম মুখী মতবাদের বিকাণ হ'ল। -. হ'ল? 

' এই আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখ- | (চার) এই আন্দোলনের 
যোগ) তাৎপর্য হ'ল, হিন্দু-মুসলমান আরেকটি তাৎপর্য 
সম্প্রীতি । ইংরেজ শক্তি উয় সম্প্রদায়ের কি? 
মধ্যে বিরোধ স্ষ্টির চেষ্টায় অংশত সফল | (পাঁচ) এই আন্দোলনের 
হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়। ত্র ধরে আর 

এই আন্দোলনের স্থত্র ধরেই আরম কোন্‌ আন্দোলন 
হয় জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন । আরম্ত হয়েছিল? 


বোর্ডের কাজ--শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে 
দেওয়! হবে এবং সিটির ত! নিজ নিজ খাতায় তুলে ৪ 
বলা হবে। 








অন্ুধাবনের উদ্দেশ্টে তাদের সম্মুখে নিম্নরূপ প্রশ্নমালা উত্থাপিত হবে £ 


(এক) ব্বদেধা আন্দোলন বলতে কি বোঝ? 

(ছুই) এই আন্দোলনের বানীঘৃতি কে ছিলেন? 

(তিন। তিনি কিভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ? 
(চার) এই আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিল কে? 

(পাঁচ) এই আন্দোলনের অর্থ নৈতিক তাৎপর্য কি কি? 
(ছয়) রাজনৈতিক গুরুত্ইই বা কি কি? 


গৃকাজ--ারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা এই 
শিরোণামায় শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে একটি নিবদ্ধ রচনা করে নিয়ে 
আসতে নির্দেশ দেওয়া হবে। 





ইতিহাসের পাঠ পরিকযন ২৫৭ 


পাঠ পরিকল্পন! (১০) 
শ্রেণী দশম বিষয় _ভাঁরত ও ভারতজন কথ 
আছিকার পাঠ-_-ভারতীয় নাগরিকের 
মৌলিক অধিকার 


দ্েশ্ট প্রত্যক্ষ £__ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকর্দের কি কি মৌণিক 
অধিকার হ্বীরূত হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানাগনে সাহাঁষ্য কর] । 
পরোক্ষ £ ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন যে মানুষে 
যুগে যুগে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাঁতের মধ্যা্দয়ে সংগ্রাম কবতে করতে 
বর্তমান স্তরে এসে পৌছেছে। 


টপকরণ মৌলিক অধিকার সম্ধলিত একটি চার্ট ও শ্রেণীকক্ষের স্ান্ সাধাবণ 
উপকরণ । 


মায়োজন--শ্রেণীকক্ষের উপযোগী বাতাবরণ স্ষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের নিয়রূপ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কর! হবে £__ 
(ক) আমর! ইংরেজ শাসনাঁধীনে ছিলাম কত কাল? 
(খ) আমরা মুসলমান শাসনাধীনে কতদিন ছিলাম? 
(গ। তা। হলে সব মিলিয়ে মোট কতকাল আমরা পরাধীন? 
(ঘ) পরাধীনতা! আমরা বুঝি কি ভাবে? 
(ড বর্তমানে আমার্দের দেশে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবততিত? 
(চ গণতন্ত্র কথাটির অর্থ কি? 


হরির 27515880557 88 উট কা 
পাঠঘোষণা_'আজ আমরা গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি 
সম্পর্কে আলোচনা করবো! ।” এই বলে অগ্যকার পাঠ ঘোষিত হবে। 


পদ্ধতি 


আলোচনা ও প্রশ্বো- 
তরের মাধ্যমে অগ্যকার 
পাঠদান কার্ধ অগ্রসর 
হইবে। আলোচনার 
ম্রবিধার জন্ত অছাকার 
পাঠ নিক্বোক্ত শীর্ষে বিভক্ত 
হইবে। 
ক) শীর্ষ _ভূমিক! 
(খ)ট শী সাম্যের 
অধিকার 















উর রস ৯, 


ইতি-শিক্ষণ--১৭ 


২৫৮ ইতিহাস শিক্ষণ-পদ্ধতি 





উপস্থাপন ঃ বিষস্ব পদ্ধতি 


গ শীর্ষ স্বাধীনতার 
_ অধিকার 
(ঘ) শীর্ষ -শোষণের 
অধিকার 
(ঙ) শীর্ষ--ধর্মের অধি- 
কার 
| চে) শীর্ষ_ সম্পত্তির ও 
নিয্নমতান্ত্রিক 
প্রতিকারের 
অধিকার 
ছা) শীর্ষ সাংস্কৃতিক 
ও শিক্ষাগত 
অধিকার 





॥ক শীর্য॥ 

বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক 
দেশ নিজেদের নাগরিকদের জন্য কতক গুলো | (এক) মৌলিক অধিকার 
মৌল অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। কি? 
প্রকৃতপক্ষে এই অধিকারগুলো ছাড়া গণ- | (ছুই) এই অধিকারের 
তাগ্ত্রিক দেশের নাগরিকত্ব অর্থহীন হয়ে গুরুত্ব কি? 
ঈাড়ায়। তাই এই অধিকারগুলোর গুরুত্ব 

ূ এতখ*নি এবং এ কারণেই এই অধিকার- 

গুলিকে বল! হয়েছে মৌলিক অধিকার | 

ভারতও একটি গণতান্ত্রিক দেশ। 
তাই ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলো 
মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে। 


খে লীর্য॥ 
সাম্য বলতে বোঝায় জাঁতি-ধর্ম-বর্ণ- 
নারী-পুরুষ বা জন্ম স্থানের ভেদাভেদ হেতু ! (এক) সাম্য বলতে কি. 
কোনে! মানুষকে ভিন্ন চোখে বিচার না | বোঝ? 
করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের-দৃষ্টিতে সকল মানুষের ূ 
সমান মর্ধাদা। | 














উপস্থাপন £ 





ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পন' 
বিষয় 


ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮নং 


ধারায় নাগরিকদের সাম্যের অধিকারগুলি 
উল্লেখ কর! হয়েছে । এই অধিকারগুলির 
মধ্যেই আছে, রাষ্ট্রের অধীনে সকলের 
চাকুরী পাবার অধিকার। সাম্যের 
অধিকার বলেই খোধিত হয়েছে অস্পৃশ্ঠতা 
এক আইনগত অপরাধ । 


॥গ শীর্ষ॥ 
ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে 
২২ ধারায় ঘে অধিকারগুলির কথ! বলা 
হয়েছে সেগুলি স্বাধীনতার অধিকার রূপে 
চিহিত ॥ এইসব অধিকার বলতে 
বোঝায়, মত প্রকাশের অধিকার? শাস্তি- 
পূর্ণ সভাসমিতির সংগঠনের অধিকার, 
ভারতের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার অধি- 
কার, ভারতের যে কোন স্থানে বসবাসের 
অধিকার, যে কোন পেশা গ্রহণের 
অধিকার ইত্যাদি । 
তবে এইসব অধিকারগুলো! এক 
দায়িত্ববোধ ছারা সর্বদাই সীমাবন্ধ। 
যেমন £ মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ 
এই নয় যে রাষ্র-বিরোধী মন্তব্য করার 
অধিকারও থাকবে । একা করলে তা 
হবে রাষ্ট্রোদ্রহীতার অপরাধ । 
॥ঘ শীর্ষ। 
শোষণ বলতে বোঝায়) মান্থষের 


| ছারিভ্র্য বা অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তার 


শ্রম ও সেবা কোন ক্ষুদ্র দ্বার্থে প্রয়োগ 
করে তাকে বঞ্চিত করা। 





৫৯ 


পদ্ধতি 


(ছুই) ভারতীয় সংবিধা- 


নের কোন্‌ কোন্‌ 
ধারায় সাম্যের 
অধিকারগুলি 
উল্লিখিত। 

(তিন) সাম্যের একটি: 
অধিকার বল। 

(চার) এই অধিকার বলে 
কি ঘোষিত 
হয়েছে । 


(এক) সংবিধানের কোন্‌ 
কোন্‌ ধারায় 
স্বাধীনতার 
অধিকার-গুলি 
উল্লিখিত? 

(ছুই) স্বাধীনতার অধি- 
কারগুলি।ককি? 

(তিন) এই অধিকারগুলি 
কিসের দ্বার! 
সীমাবদ্ধ? 

(চার) এই সীমাবদ্ধতার! 
যুক্তি কি? 


(এক) শোষণ বলতে কি 
বোঝায়? 


এর বিরুদ্ধে | (ছুই) শোষণের বিরুদ্ধে 








হও 


উপস্থাপন £ 








এ 


ইতিহাস শিক্ষণ-পহ্ৃতি 
বিষয় 


নাগরিকদের অধিকার ভারতীয় সংবিধা- 


নের ২৩ ও ২ নং ধার" উল্লিখিত। 
এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জোর করে 
কাউকে বেগার খাটানো। যাবে না, এবং 
চৌদ্দ বৎসরের কম বয়মের ছেলে-মেয়েদের 
কোন কর্মে নিয়োগ কর] যাবে না। 


॥ ঙ শীর্ষ | 


ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট। অর্থাৎ 
কারে ধর্মীয় বিষয়ে তাব হস্তক্ষেপ নেই । 
তাই সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় 
বল] হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ 
বিশ্বাম অনুসারে ধর্ম পালন করতে পারবে। 
তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বা সাহায্যে পরি- 
চালিত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকবে না। 


॥চ শীর্ষ ॥ 

সংবিধানের ৩১ নং ধারা অনুসারে ঘষে 
কোন নাগরিক সম্পত্তির অধিকারী হতে 
পারবেন। আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড় 
তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
যাবে না। তবে রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণ- 
কর কাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করতে 
পারে, এমন ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ 
দিতে পারে। 

কোন নাগরিক যদ্দি মনে করেন ঘে 
তিনি তার মৌলিক অধিকারগুলো৷ ভোগ 
করতে পারছেন ন1, তবে সংবিধানের ৩২ 
থেকে ৩৫ নং ধারা অনুসারে ন্থগ্রীমকোর্টে 
বিচারপ্রার্থ হতে পারে। 





অধিকার মংবিধা- 
শের কোন্‌ কোন্‌ 
ধারায় উল্লিখিত ? 

(তিন, এ প্রসঙ্গে কি 
বলা হয়েছে। 


(এক) ভারত কি রকম 
রা? 

(ছুই) এ কথার অর্থকি? 

(তিন) কোন কোন্‌ 
ধারায় এই অধি- 
কার সম্পর্কে বল। 
হয়েছে? 

(চার) কোথায় কোথায় 
ধর্মায় শিক্ষা 
দেওয়া হবেনা? 


(এক' সংবিধানের ৩১নং 
ধারায় কি বলা 
হয়েছে? 

(দুই) রাষ্ট্র কখন ব্যক্তি- 
গত সম্পতি দখল 
করতে পারে £ 

(তিন) কোন নাগরিক 
মৌলিক অধি- 
কারগুলি থেকে 
বঞ্চিত হলে কি 
করতে পারে? 


ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা ২৬৯ 





০০৩ 


বিষয় পদ্ধতি 
॥ছ শীর্ষ ॥ মা 


ভারতে বহু জাতির বাস। তাদের | (এক) কিসের প্রতি 





প্রত্যেকের প্রায় নিজেদের ভাষা আছে, মান্ষের স্বাভা- 
"সাহিত্য আছে, সংস্কৃতি আছে এবং এ সব বিক দুর্বলতা? 
নিজস্বতার প্রতি সবার দুর্বলতা থাকাই ' (ছুই) এই দুর্বলতার জন্য 
| স্বাভাবিক । তাই সংবিধানের ২৯ ও সংবিধানে কি 
৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যবস্থা রাখ! 
নাগরিকের মৌলিক অধিকার হ'ল যেসে, হয়েছে? 

তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অন্ুপারে : 

শিক্ষা লাভের স্থযোগ পাবে। 








বোর্ডের কাজ-_শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অগ্যকাঁর পাঠ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং 
শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে ধলা হবে। 


অভিযোজন- শিক্ষার্থীদের নবলবজ্ঞান যাচাই করতে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কর! হবে £ 
এক/ মৌলিক অধিকারকে মৌলিক বল] হয়েছে কেন? 
ছুই/ এই অধিকারগুলি কি কি? 
তিন/ সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫নং ধারার তাৎপর্য কি? 
চার/ কোন্‌ অধিকারগুলি দায়িত্ববোধ ছার! সীমাবদ্ধ । 


। শৃৃহুকাজ--অগ্তকার পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে ভালেো। করে পুণরাবৃত্তি করার 
নির্দেশ দেওয়া হবে। 
| রি ০৯, 


